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টিন 


'জননা জন্মভূমশ্চ স্বর্গদপি গরায়সী ।” 


মা 
জীবনেন্র প্রভাতে, তোমার ন্নেহময় ক্রোড়ে মাধ। রাখা, 
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সন দর দেরি 


মজুমদার, সিংহ এণ্ড কোং । 
বৈগ্যনাথ--দেওঘর | 


৫লখকের নিবেদন 


প্রা ১২ বত্সর পরবে, আমান ইফলোকেপ প্রতা্চ দেবা, আমার 
পবম পুজন্ায। যাতাঠাবুবাণা কলিকাতা হইতে “চঙাদাসের পদাবলী” 
আনিবার ভন্য আদশ করেশ। অনুসন্ধান করিয়া দেখপাষ 
**চণ্ভীদ্াস” বটতপা। ও বাঙ্গাণ! সাগ্ত।হিক সবাদ গব্রের আশ্রবে অতি 
গোপনে আন্মরক্া কারতেছেন। কেবল রমণী বাবুর সংস্কন্রণটী 
একমদত্র সম্বণ + কিন্তু ত।হাতেও তৃপ্তি হহল না। নিজের অণযাগ)ত' 
স"ও কটা শব »*ক্কবণ ঠকাশব উদ্জছ] বলবা হইল। আম 
সাহঙ্হে বাধ্য আশি কর্পিগাম । সংগত বাখ্য শেষ হইলে “সাহিত্য 
প্রচার সামাত' আযাব ৮ভীদপাস প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন । 
এমন কি ও থানা ছবি (731)0০1১) ও ১ম ফম্মা কম্পোজ (০0017016760) 
পর্যন্ত হভয়] গেল। তাবপর প্রাব ” বহস্ধেরানস্তরূতাপ পর আরাম 
প্রসিদ্ধ পুক্তক বিক্রেতা ভটাচাধ্য এণ্ড সন্সকে প্রকাশের ভাব অর্পণ 
করি। পুস্তক ছাপা হইবে এমন সমগ্র সংখাদ পাইলাম, বঙ্গীং 
সাহিত্য-পপ্গিঘৎ মন্দির হইতে চণ্ডীদাস প্রকাশিত হইতেছে । ভট্টাচার্য) 
মহাশয়ও বলিলেন বে ৪।৫ টাকা মুল্যের পুস্তক বিক্রয হওয়া এদেশে 
কঠিন। কাজেই যোগ্যশ্র ব্যক্তির হন্তে কার্যের ভার স্যত্ত হইযছে 
ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম ও সন্বল্প ত্যাগ করিলাম । কিন্তু অনে৯ 
দিন পরে যনে হইল যে বঙ্গের আদি কবি চভীদাসের ২টা ভাপ 


%/৩ 


সংস্করণ কি বড় বেশী ? তাই আমার সন্ভক্পিত চশ্ীদাসের ভূমিকার 
এ চংশ হইতে বর্তমান চণ্তীদাস ১ম থণ্ডের জন্ম। 

আমি যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদির মত গ্রহণ ক্রিয়াছি তাহা 
যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি আম এই সকল পুস্তক ও প্রকার 
লেখকগণেব্ নিকট কৃতজ্ঞ । সুকবি, শিশু-সাহিত্যে সপ্রাট বন্ধুব্প 
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্রন মিত্র মজুমদার মহাশয় চণ্ডীরাসের জ্ন্ত অনেক 
পরিশ্রম কৰিয়াছেন। বৈঝব সাহিত্যে সুপগিত শ্রনুক্ত সতীশচন্র 
রায় এম, এ মহাশয় পত্র দ্বারা আমাঘ এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়! 
সাহায্য করিয়াছেশ। উদীরমান চিজ্রকর আমার সহোদর তুল্য 
শ্রীষান সতীশচন্দ্র সিংহ চণ্ডীধাসের ছবি কয়টা অন্ষিত করিয়। দিয়া- 
ছেন। “নায়ক” সংবাদপত্রের অন্ততম স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীবুক্ত 
ষতীক্্রনারায়ণ মুখোপাধায় মহাশয় এই পুস্তকের ছাপার সকল ভান 
গ্রহণ কৰি! আমার ভার অনেক লাঘব করিয়াছেন। বীর্ভূমের 
অন্তর্গত পরোটা গ্রাম নিবাসী আমার যাতুল স্থানীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্র 
মিত্র মহাশয় ত্বদীয় পিতামহঘারা সংগৃহীত চণ্তীদাসের পদগুলি 
আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার জন্য দিয়াছিলেন। আমার স্বগ্রায নিবাসা 
আমার জ্যেষ্ঠতুল্য শ্রীযুক্ত যোগীন্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমার 


সংগ্রহ কার্ষ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি ইছাদের সকলের 
নিকট অপরিশোধা খণে আবদ্ধ । 


আমি নান! কার্ষেয ব্যাপৃত থাকি ও সাধারণতঃ কলিকাত। হইতে 


নি 


দুরে বাস করি বলিয়। নিজে ছাপার কার্য দেখিতে পাই নাই। কাজেই 
কয়েকটী যুদ্রাকর প্রযাদ্দ অসংশোধিত অবস্থাম আফে। সহদয় পাঠক 
সেগুলি মার্জনা করিলে বাধিত হইব। ইতি- বৈশাখ, ১৩২৭। 


চণ্ডীদাস। 


-স্্এহিটি টি গা. 


শুস্পভ্রল্লিক্কা ॥ 


-22০$০৪-- 


দেশের ও ধর্মের অবস্থা | 

চতুদ্দঘশ খুষ্টাবের শেষভাগে শু ভক্ষণে বঙ্গ-কাব-টুড়ামণি চণ্তীদাস 
জন্মগ্রহণ করেন । সে সময়ে তোগলক বংশ 'দল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিল। এই বংশের মহন্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে ১৩৪০ খুঃ স্ুবর্ণ- 
গামেন্ মুসলমান শাসনকর্তা ফাঁকরুদ্দিন দিল্লীর অধানতা৷ ত্যাগ কতরয়। 
পুধব বাঙ্গালায় ও আদি উদ্দিন আলি সা'পশ্চিম বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করেন। পরে ইলিয়াস সাহী বংশের সামসুদ্দিনের চেগ্ায় পরিপুষ্ট 
রাঙ্জশক্তি ১৩৪৫ খুঃ পশ্চিম বঙ্গ এ ১৩৫২ খুঃ পুর্ব বঙ্গ অধিকার করিয়। 
বঙ্গদেশে চক্রবর্ডিহ করিতেছিল। সে সমন্ধে বারাণসী পর্যন্ত ব্দদেশ 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 

মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে ফিরোজ সা 
আঁধবেহণ করিয়া, বার্ধালা৷ আবার 1দলীসাম্রীজ্যের অন্তভুক্ত কৰিবার 
জন্য, সামস্গর্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি আসিয়া পাওয়া 
অধিকার করেন। পাওুয়৷ হইতে ১১ মাইল দুরে একদল! দুর্গে 
ণামস্তাদ্দিন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ সাহা একদলা 





চণ্তীদাস। 


অধিকাব্ করিতে না পারিয়া ১৩৫৩ খুঃ সন্ধি করিয়। দিল্রী প্রশ্ঠাগমন্‌ 
করিলেন। পরে ১৩৫৭ খঃ তিনি বাঙ্গালার স্বাধীনতা! শ্বীক্ষার করেন। 
বু দিন পরে সমস্ত বঙ্গ দেশ আবার এক বাঙ্গার অধীনে আপিল । 

ইহার পরে আর দিল্পীর বাদসাহের। বাঙ্গালার প্রতি লক্ষ্য করিবার 
অবসর পান নাই। বিশেষতঃ ১৩৯৮ খ্‌ঃ তৈয়ুরলঙ্গের আক্রমণে ফিল্পাকু 
বাজশক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন শক্তি 'একত্র করিয়া ১৯১৪ 
খঃ বদিও সৈয়দ বংশ পুনরায় দিল্লীবর সিংহাসনে অরধিরোহন করিবা- 
ছিলেন, তথাপি তৈমুরের আক্রমণের বেগ সহা করিব! পুনবাঁৰ পুন্দ- 
গৌরব আনয়ন করিতে বহুদিন গিয়াছিল । 

পামস্ুদ্দিনের পরে সেকন্দরু সা ১৩৫৮-৮৯১ গায়ল উ্দিন ১৩৮৯- 
:৮১ সৈফ উদ্দিন হামজাসা ১৩৯৮-১৪*২ ও সামস্ুুন্দিন ১৪০১-৫ পর্যন্ত 
বাঙ্গালার় রাঁজত্ব করেন । ইলিয়াস সাহী বংশের অবসানে খু দিন 
পরে সেই ইতিহাস-বিখ্যাত লক্ষণাবতীতে (পাুয়া )--সেইউ শেষ 
হিন্দু নরপতিদের ব্রাজধানীতে, সেই লক্ষণ পেনের সিংহাসনে আবার 
হিন্দু রাজা স্থান পাইলেন। দিনালপুরের রাজা গণেশ * ১৪০৪ খ.ঃ 
সামস্ুদ্দিনের পরে বাঙ্গালীর অধিপতি হুন। 1 ৃ 

ব্রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করিস অনেক হিন্দুমন্দির স্তাপন। 
লা 


মি 
১ 





* শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের হভাশয়ের মতে ভাতুড়িযার জমিদার । 

1 “মুসলমান শাসন সময়ে একবার এক হিন্দুরাজা গৌড়ের (সঃ5!ুন আধক 
করিয়া, গৌঁডেশ্বর বলিয়া! পরিচিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস বিমুখ বজদেশে রী 
দিনের মধ্যেই তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ₹ইবার উপক্রম ভউয়াঞ্ছে | দে দর 
কবিকল্পনা লক্ষ্মণ সেনের কাল্পনিক পলায়ন কাহিনী লইয়া কাখা রচন। করি 
লালায়িতি হইয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে এই হিন্দ্ুনরপতি অদ্যাপি করি কুলের নি ? 


1 


উপক্রমণিকা | ৩ 


করেন । এই সব মন্দিরের উপকরণ লইয়। পরবর্তী মুসলমান রাজারা 
হস্জিদাদি নিম্মীণ করিয়াছেন । হিন্দু মুসলমানের প্রি পাত্র হইয়া ইনি 
নশ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন 1% 

রাজ! গণেশের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যদ ব1! জাঠমল যুসলমাঁন 
ধন্ম গ্রহণ করিয়া জালাল উদ্দীন না গ্রহণ প্রব্ঘক ১৪১৪ খঃ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈনি পাড়া হইতে গৌঁড় নগরে রাজধানী 
প্রানান্করিত করেন। ইহ।দের বশাকলী ১৪৬৫ খঃ পধ্য্ত বাঙ্গালার 
সিংহাসন অধিকার করিয়া ব্রহিরাছিলেন । উহাদের পরে আর কোন 
হিন্দু নররপতি বাঙ্গালার রাজা হন নাই । 

তৎকাঁলে গৌড় ও পাঞুয়ার নরপতিগণ ধঙ্গদেশের সাব্বভৌম রাজা 
ছলেন। উহাদের অধীন ছোট ছোট রাজা ও জমীদারবর্গই দেশ 
শবসন করিতেন ? য্থা সময়ে স্বীয় দেন কর রাজসপমীপে পাঠাইয়া 
দিতেন! সমরে সমরে ভারত সামাঁজ্যেব ব্রাজধানী দিল্লীতে বিপ্লব 
কালে পশ্চিমোভ্বর প্রদেশ হইতে আগত বীরগণ বঙ্গদেশে আসিয়া 
নৃতন রাঙ্ স্থাপন করিতেন ; এইদপে ম্মরণাতীত কালে বীর সিংহের 
স্থাপিত বীর সংহপুর, চৈতন্য সিংহের স্থাপিত চৈতন্যপুর, ফতে 











যদ লাভ কর্পিতে পারেন নাই । তীাভান কথা কেবল মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই 
ট মিস 
নারবে কীট দষ্ট হইতেছে 1৮ 
প্রবাসী--ঞীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। 
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৪ চণ্ডীদাস। 


সিংহের স্থাপিত ফতেপুর প্রদেশের কথা শুনিতে পাওয়াযায | হণ্টানু 
সাহেবের মতে খস্থীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বীন্প সিংহ 'দ্দদেশে আগমন 
করেন ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বীর নামে নৃতন 
নগরু স্থাপন করেন । বারু সিংহ স্বীয় রাজধানীতে একটী মন্দির নিশ্মাণ 
করিয়। তাহাতে পাষাণময়ী এফ কালী মুর্তি স্থাপন করেন ও বীরসিংহ 
পুরের নিকটে পুরাণ বর্ণিত বৃন্দাবন্র অনুকরণে বৃন্দাধন প্রস্তত করিনা 
তন্মধ্যে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠ| করেন। বীরসিংহপুরে বারাসংহের 
স্কাপিত মা” মন্দির, তাহার প্রস্তত কুপ্াবলী, তাহার অভেদ্য ভগ, উচ্চ 
প্রাসাদের ভগ্র'বশেষের নিদর্শন অদ্াপি সিউড়ীত্র (বীরভূমেনু ) ছয় 
মাইল পশ্চিমে স্থানে আত্মরক্ষা! করিতেছে । 

বীরভূমের প্রথম হিন্দু নরপতি বীরুসিংহ্ন মুদলমান সমরে 'গ্রাণ 
ত্যাগ করেন । তদীয় যোগ্য! মহিষী যবন হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে স্বীয় 
সতী-ধশ্ম রক্ষার নিমিত্ত এক পুক্করিণী-বক্ষে জীবন বিসক্জন করেন। 
সতী-দেহ স্পর্শে পবিত্র পুক্ষরিণী অগ্ঠাপি বর্তমান আছে, লোকে 
ইহাকে “রাণীদহ' বলে। এই হিন্দুরাজদম্পর্তর তিরোভাবের পর 
বীরভূমির ইতিহাসে আর কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যাঁয় না। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে বীরভূম কাহার অধীন ছিল বল' খায় না। 

এই সময়ে বঙ্গদেশের ধর্ের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল | বনু 
পূর্বের বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাইয়াছে, ৭ম খুঃ অসাধারণ প্রতিভাবলে শঙ্ক 
রাচা্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রগাঢ় চিন্তাপ্রস্থত ধর্ম, 
সাধারণের উপযুক্ত নহে--তাই তিনি মহাযোগী বুদ্ধের পরিবর্ডে মহা- 
যোগী শিবকে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। প্রাণিবধ উভয় মতে মহ" 
পাপ; সহজেই বৌদ্ধমত্ের পরিবর্তে শৈব মত প্রচলিত হইল। 


উপক্রমণিক। ৫ 


ভারতের অন্থান্ঠ প্রদেশ অপেক্ষা পরবস্তী কালে বঙ্গদেশে আর্ষো- 
পনিবেশ স্তাপিত হর । আর্ষোগপনিবেশে আর্সমাজের ও ধর্মের সম্বদয় 
(ধ ন্যবস্থা প্রচলিত হইবার পুর্দেই বৌদ্ধধন্ম প্রচারিত হইছিল, 
কাজেই বৌদ্ধধর্ম লুন্গ প্রসব হইয়াছিল। ৭ম ্ঃ হুষ্নেথসাং ভীর্থ 
পরগনা ভলাষে ভারতে আগমন করেন । তাহার সষয় বৌদ্ধধম্ম 
ও ত্রাঙ্গণাধম্ম সম প্রভাবে বন্তমান “স স্ময়ে কাশীর, প্রশ্নাগ 
৭. উজ্জন্বিনী আবার ৮৮৮, কুক্ষিগত হইযাছিল। বহগদেশ 
সন্বন্গে তিনি বলিয়াছেন ৫০৯ ৮ ॥ ব্রাজ্যে সত্যধন্দ (বৌদ্ধধর্ম) 
ও অপধ্ন্ম উভয়েই প্রচলিত; ত্রিশটী সঙ্বরামে শ্রান্স ২ হাজার 
প্রাঙ্গণ বাস কব্রিতেন, বাজো প্রার একশত দেব-মন্দির 
আছে & % * 1” পরবন্তী কাপে বৌদ্ধধন্মের অবনতির সমরে আমর! 
বঙ্গবেশে সাঁগিক ভাক্ষণের অভাব দেখিতে পাই ।* যাহা হউক 
আমরা অষ্টম খষ্টান্দের শেবভাগে দেখিতে পাট “য বৌদ্ধন্মন 
ধীরে ধীরে হিন্দধর্শের সহিত যিলিতেছে। 

ধর্মপাল (৭৮৫ 8৮৩০ পুঃ) গঙ্গার বামতীরে পর্ধতোপরি 
বৈক্রমশীলা (বর্তমান সুলতানগঞ্জ) বিহার স্বাপন করেন, আবার 
গয়ার মহাতোধি তরুর নিকটে মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার 
পরু মহীপাল দেবকে (৯৮০ খ্বং-১০৩৬ খুঃ) আমর বুদ্ধ ভট্টারকের 
উন্দেশে (হন্দু ব্রাঙ্গণকে ভূমি দান করিতে দেখিতে পাই। 

এদিকে বৌদ্ধ প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্মের অবনতি কালে প্রচারের 
উন্নতির জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। বড় বড় মন্দ্রাদি 
নঙ্মাণ কৰিরা ও উৎসবাদি প্রবর্তিত করিরবৌদ্বধন্দ প্রচারের চেষ্টা 


/ 
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ি 
১ 





* ৭৩১ রঃ আদিশুর বঙ্গে সাগ্নিক ত্রাঙ্গণ আনয়ন কবেন 


৬ চণ্তীদাম । 


করেন। এই সময়ে হিন্দু ব্রার্ষণগণকে আমরা! এ সর মান্বরের তার 
গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই । পরবর্তীকালে--হিন্দধন্ধের পুনরুখাঁন 
সময়ে হিন্দু ত্রাঙ্গণগণ ব্পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত হোমাথ অগ্রিশ্ান বিদায় 
দিয়! বৌদ্ধ দেবালয় গুজিকে আপনার করিয়া লন | 
হিন্দধন্্ম বৌদ্ধধর্মকে আপনার প্রক্কতিতে এদপতাবে রূপান্তরিত 

ককর্রয়! লইয়াছিল যে বৌদ্ধধর্মের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাইয়াস্থিল্ল : 
হিন্দুরা বৃদ্ধদ্ধেবকে নিজস্ব করি! লইয়া! উচ্চ আসন দিয়া, অবতার 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাই 

“দেখিলে সিংহাসনোপত্রে 

বিজয় বউদ্ধরূপরে | 

পদ অঙ্গুলি নাহি হাত 

শ্রীদারুর্র্গ জগন্নাথ ॥ 


দাকুত্র্দ ৫ম অ ৩২1৩৩ 











। লৌদ্ধোৎসবগুলি হিন্ু উৎসবে পরিণত হইয়া গিয়াছে | প্থযাজ্ী। দপালী এ 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পূর্বের বৌদ্ধোৎস্ব ছিল, উহা এই সমযে হিন্দ উৎসব কইয়া দাশ। চৈ, 
মাসে চড়ক পুজার সঙ্গে যে নীল পুজ! আগে, এ দেশেক স্ীলোকেরা দে নীলাবতী্ ব্রত: 
করেন, তাহ বৌদ্ধান্থষ্ঠান। নীল পূজার দ্রব্য সীমগ্রী অনেক সনয়ে ডোনেরা পায়। * 
* * উত্তর রাঁট়ে গ্রামে গ্রামে যে ধর্মপূজা হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধদেনের প্রচ্ছন্ন উৎসব । 
বুদ্ধদেব পশ্চিম বাঙ্গালায় ধন্ম নামে পূজা পাইতেছেন। উসৎপুত্র, চাঁপাই ও হাঁকন্দ 
নগরে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম নামে পূজিত হন | * » বলা দেশের বৌদ্ধমূর্তি সকল ঈষ* 
পরিবর্তিত আকারে বীকুডায় শ্তামরায় গ ভৈরব নামে হিন্দুদেন শ্রেণীতে প্রবিঃ 
₹ইয়াছে | নেপালের বৌদ্ধ হারীতী দেবী বঙ্গদেশে শীতিলা হউয়াছেন | 
পৌড়ের ইতিভাস ১৫৩ পৃঃ; 


উপক্রমণিক।। ৭ 


হন্দুর পুঙ্গ্-প্রধান তীর্থ স্থান। তাই আমরা 'কশীর পার্খেউ 
সারনাথ দেখিতে পাই-_গ৭] তিন্দ ও বৌদ্ধের প্রধান ভীর্দ। 

একটী প্রবাদ প্রচলিভ আছে “বুদ্ধদেব নিজ ধন্মের বক্ষার 
আবু প্রথমে শিবকে দেন: শপ অপারক হই. চাধুণ্ডাকে দেন 1 
হাতত বোধ হতিছে ০, পো দ্ধধশ্রের অব্ণতিতর ন্‌ প্রথমে ১শব 
ও পরে তাগ্রিক মত প্রচলিত হইয়াছিল; বক্ষে তাত্বিক মতই লঙ্ধ- 
প্রসপ্ হইয়াছিল। 

বৃঙ্গাল সেনেব পূর্বেই হিন্দু ও বৌদ্ধ এক হইথা শিয্াছিল। শাহাঁর 
( ১১১৯ থুঃ-১৯৬৯ খু) সময়ে তান্িক মতের সমাদর দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। বেদে নাঙ্গণ শ্রোতরিয়দের পূর্বের ন্যায় আর গৌরব ছিঙ্গ 
ন1| তনুর নবনিদ আচার লক্ষা করিয়াই বন্নালসেন-হষ্ট কৌলিন্য প্রথ! 
'সচলিশ হয | তখন “রাজধানীতে প্রকাণ্ পাঁজপথ, বারবিলাসিনী 
'রিগের মঞ্জার নিক্ষণে চমকিত। নিশীধে স্বেস্ছাবিহা্িশী অভিসাবি- 
কাঁগণেব স্মব্াাহত গতিতে মুখরিত | প্রেমলিপ্ধ, কাষিনীগণের প্রেমা- 
লাপে সমজ্ত বিভাল্বী উদ্ত্রাস্ত 1” * 

লক্ষণ সেনের অবাবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল। 
পূব্বে ধম্ম ও বাঁঙ্শাসনে ত্রা্ঘণগণ সর্বেস্্বা ছিলেন । বিদ্যা, বৃদ্ধি, 
ক্ষমতা, মাঁন, এমন কি ঈশ্বর পর্ধ্যস্ত ধর্ম-যাঁজক ব্রাঙ্গণের হাতে ছিল । 
ব্রাঙ্ষণের দ!স শৃর্র ক্রুষক বেগ্ঠ। চিকিৎসক নৈচ্ঠ, রক্ষক ক্ষত্রিয় ; এইরূপে 
বাক্ষণগণ সাঁধারণকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই 
রাঁছ পরিবর্তনের সঙ্দে সঙ্গে রাজবল দূর হইলে ব্রাঙ্গণদের প্রাধান্য 


লক্ষণ সেনের রীজধানীর বর্ণন1 করিয়া কুবলয়বতী পবনকে ৰলিতেন্টে : 


৮ চণ্ডীদাস | 


লোপ পাইতে বাঁসিল- -ঞাপন। হইতে 1নগড় ভাঙ্গতে লা!গল : কঃজেই 
যবনের বিলাসপ্রিয়তা, সুখ'লপ্সা ও ব্যাভিচার সাধাঃকে পঃপপথে 
প্রবর্তিত করিয়াছিল । তাই এগদেশে অপ্রতিহত . প্রবাহে ভদ্দ্ের 
প্রচার সমাধক বাঁ পাযাহুল। ছুবৃত্তেরা তন্বেপে পঞ্ছমাজ্গাতেনু 
দোহাই দিয়। সমাজের চত্সে ধঙ্গের নামে যথেচ্ছ অধণ্ম সাধন করিত । 
বিশেষতঃ বাঁবস্ভুমের পাঠান বকেশ্বর। অংহাস। লাভিপুর, তাহাপুক। 
নলহাঁটী গ্রভৃতি স্থানে মগ্ধ-মাংসই দেধীর অর্ডার প্রধান উপকতন চউয়া 
উঠিল। এ দিকে ত্রা্গণেগা পৃল-শৌরব অন্কু্ঃ ব্বাখিবাত ৮ নু 
নুতন দেব-দেবীর আ্বাখিভাঁপ করিতে লাগখিদেন। এইরূদে জছে কমে 
বঙ্দদেশের মনসা, শীতলা, কার্িকেন্্ ৭ তাহা? শক্তি বট, অর্দল উভী। 
বিশালাক্ষী বা লাশুলী, শুভচণ্ডী : সুখচননী), গজলক্ষীর পু জবি 
হইতে লাগিল। বন্দে এই গ্রাণহীন, সঙ্গীর্ণ ধ্-প্রঞ্িযীতর দিনে 
ছুঃখিতের শান্থি ছিল না_তাই বাঙ্গালীর দ্বাদ্দনের কবি উতীদাসের 
প্রেম আধ্যাত্বিক__কারণ দুর্দিনে অন্ূষ্টি বৃর্ধি করে। 

বঙ্গদেশের সংস্কারের যুগে চণ্ডীদ্াস একজন সাস্কারক দাগে জন্গাহণ 
করেন-__কারণ সে নুগ তাহার উপযুন্ত ছিল, সে খুগ তাহার অভাব 
বোধ করিপ্রাছিল এবং সে বুগ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। 

এ জগতে আমুল পরিধন্তন অসস্ত | চণ্াদীস ভাহা জানক্ষেন, 
তাই তিনি পরিবর্তনের চেষ্টা না করিয়া! সংস্কার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন - তাই তিনি প্রচলিত ধশ্মকে ধীরে ধীবে উচ্চতম ভাদশেরি 
অনুবর্তী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । | 

সাধারণ দৃষ্টিতে বৈষ্ণব বন্ম ও তন্ত্রোক্ত ধন্মে বহু এভেদ দেখা বায় 
কিন্ত একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারাধাম় যে এই ছুই ধশ্ছে 


পে 


উপক্রম ণকা | 
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১০ চণ্তীদান। 


তন্ত্রেও এ সম্বন্ধে লিখিত আছে: 
“ম্বরং ভগবতী কালী রুষ্ণণ্ঘ তগবান্‌ স্য়ম্। 
দয়ঞ্চ ভগবান্‌ ক্ষ কাজী কূপো ভবে বে: ॥” 
তন্ত্রের অষ্ট নাবিক ৮:৬৪ যোগিনী ৈষগলেন স্মছ সী ত ৬৪ 
উপসখী হইয়াছেন 
সে সময়ে রে কা” পিয়াল! সাধারসে শক্তি বিহীল 
ধর্মের কথায় আস্থা স্থাপন কহিত ন)। তাই পর্ধে ধন্খ বিবেহ 
দিনে ধন্ম স্তাপনেস ন্ক মধুর শভি নিশিছ বৈষ্ণব ধন্মের প্রবোজল 
হইঘাছিল। এই বৈষ্ণব ধর্ধেব বীক্ত জয়দেব, চও্রীদাস ৪ বিগ্কাঁপতি 
বারা উপ্ত হইপ] দয়ার ঠান্ব চৈভন্পদেধ ছার। প্রচারিত হইয়া বঙ্গের 
ঞ্ভূঙ্ত কলান সাধন করিয়াছে । 
“ইপাপ আমরা চভীদাপের পরাধলী 
সাচার পাখহা সন্বান্ধে আমটী কথা বালব আমাদের দেশে পুধাতন 


পা 


হইতে তব্কাপীন সামাজিক 


সাহিনোর একটা প্রকুতি--একটা ধর্ম ছিল । পুক্তষ-পরম্পরায় অন্ডিত 
ও দন্মগত সংস্কীর বশে বঙ্গ কবির স্ব্ট সাঠিতো সমাজের ও জাতির: 
দোষ ও গুণ, রুচি ও প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় : তাই বঙ্গ সাহিতা 
বাঙ্গালীর চরিত্র ও প্রকৃতির শাব্দিক বিকাশ মাত্র-তাই চণ্ীদ্াস 
আলোচনা করিলে আমরা সৌরভ-গৌরব-পরিিপূরিত পুর্ব কালের 
সুখ-ছুঃখে, ধর্ম-কশ্মে। আনন্দ-উতসবে ভন বাঙ্গালীর সংসারের 
দুষ্ট দেখিতে পাই__তাই আমাদের চক্ষে চণ্ডীদাসের চিত্র প্ররুত উচ্দ্ল 
দৃশ্যপট । 

পাঁচ “ত বত্য়র পুর্বে _আামাদের দেশের আ্ীলোৌকদের পদে 


উপক্রমণিকা | ১১ 


আলতা. সি থাদ সিন্দুর, ন্গনে কাজল শোভা পাইত। কাঁনড়া গাছে 
( কুগুলিত সর্পাকারে ) কবরী বাঁধা তখনকার প্রথা ছিল! নাসা 
ছুল, বেশর এ যুক্তা শোভিত নথ, কর্ণে কর্ণবাল! ও চেড়ি, পদে মল্লতাড়ল 
( মল) ও জদয়ে যণিময হার স্ত্রী অঙ্গের শোভা বর্ধন করিত। সে 
কালে স্ত্রীলোকেরা কাচুলি ব্যবহার করিত ৭ নীল সাড়ী পায়! 
“বাহার? দিত । চুরা, চন্দন, কন্ত, রী, কেশর, খস খস, কপ, ও আম- 
লক বর্তমান সকালের এসেন্ন ও গন্ধ তেলের পরিবত্তে বারজত হইত 

চচ্দীদাসের সময়ে হাট ও বাছারে কড়ি ব্যবঙ্গত হত ! সকালে 
বাবসায়িগণ ভাঁষে গ্রামে মুক্তা, প্রবাল, ভীরা, দর্পণ, কচ, ড্রাবক সোঙ্গ। 
চয়া, চন্দন, কত্ত রী, কেশর, কর্প,র১ বেণার মুল, আমলকী উভাদি 
লইয়া বিক্রঘ করিষ়! বেড়াইত । 


সে কালেও গাভবিপ্রের দল পণ্থিক1 লইয়া গ্রহে গতে ফলাফল 
£বচাঁর কবিরা বেড়াইতেন । বাজীকর দুইটী গোলক কফেলিন্' দির 
সুকের উপব ধরিভ, মুখের ভিতর হইতে বাশি বাশি মুক্তা প্রাঁলছি 
পাভির করিত ন সংশ দণ্ডের উপর নানা গ্রকাল খেলা “দখাইত | 
বেদেব। সাপ খেলাইয়। সকলকে আনন্দিত করিত । নাপিত বে 
বামাগণের পদযুগল আলতা দিয়া নান! প্রকারে চিন্দিত করিয়া! দিত । 
মালিনী ফুলের সাঁচি হন্তে ফুল যোগাইত | দয়াশিলী সকলকে 
আশীর্বাদ পুষ্প দিতেন: 

তখন গোলাপের জন্ম হয় নাই ; মালতী, মল্লিকা, যাঁতি, ঘুখী ও 
নব-মল্লিকাঁর আদর বেশী ছিল । খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ক্ষিলেফি মালপো 
কচোরি, আলফা, পুরি, খিরি, চিনি, কলা, ও সীতাঁমিশই উপাদেয় 
সামঞ্জী ছিল৷ 


১২ চণ্ীদাস। 


আজ কান আমর নানা দেশের সাহিত্য হহতে নানা ভাব 
গ্রহণ করিয়। আমাদের সাহিত্যকে সমুদ্ধ করিয়াছি, 


চি 


বলি মা গাঁরব 
করি-_তাঁই 


বন্ধযান বঙ্গ সাহিত্যে পাশ্গাজ্যের চিত্র রে তে পাই, কিন্তু 
চঙীদাসের প্দাতলা যঞ্জ-হবির ম 


। | 


ত প্িদ্র ০উহ্া কেন আমাদিগকে 
আমাদের কথাই স্মরণ করন, দেখ 


ইন্ ছেল । 


খোশ াটেহা 225৩ পানা 


চণ্ডীদাসের জীবনী 


যেখান পব্ধত ছুাহত। ক্ষীদকায়া অজয়ের ভোত আসিদা পৃত- 
বাহিনী ভাগিরথীর আোতের সাঁহত মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটে 
অপন্ন ভটে--কণ্টক নগরী | টান কণ্টক অথব। ক1ঞ্চন (বর্ভমান 
কাটোথা ) নগরী জগতের শ্রেষ্ট ভভ্তদ্রিগের পদ-রণথু-স্পর্শে ভারতীয় 
প্রেম-ওক্তির পরম পবিত্র তীর্থন্ব্ূপ। ল'লাবতার মহাপ্রভু চৈতন্ঠ- 
দেব এখানে কেশব ভাবুতীর আশ্রমে সন্যাসধর্ম ও রঙ চেতন্থ নাঁষ 
গ্রহণ করেন। আবার কণ্টক নগরীর নিকটবত্ত। স্তান সমূহে এক দিন 
চণ্ীদাস, ক শীরাম দাস, কবিরাজ কৃষ্ছদাস গোস্বামী, জ্ঞানদাস, 
নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্য গঠন করিয়াছিলেন । * বঙ্গ 
ভাষার জননী বলিয়া কাঁটোয়ার বঙ্গবাসীর সন্মান লাভ করিবার যথেষ্ট 
অধিকার আছে। 


শব রোনাঅ 








+ নান্নরে চণ্তীদ্াস, সিজিতে কাশীরায দাস, ঝামটপুরে কবিরাজ কৃষ্ণদাস 
গোস্বীনী, কান্দরায় জ্ঞানদ স, শ্রীখণ্ডে গোবিন্দ দাস ও নরহরি ঠাকুর জম্ঘগ্রহণ করেন । 
কবিরাজ গোস্বামী, উদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীনিবাস আচাধ্যের পবিত্র অস্তি হাদযে ধারণ 
করিয়া অদ্াপি ঝামটপুর, উদ্ধারণপুর ও জাজগ্রাম ভক্ত বৈষ্ঞবদ্দিগের পরম পবিত্র 


তীর্থ স্কানে পরিণত হইয়াছে | 


১৪ চণ্ডীদাস। 


প্রাচীন কাঁটোয়া হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমে বর্তমান বীরভূম জেলাও 
অন্তর্থত নানু গ্রামে চণ্ীদাস জন্মগ্রহণ করেন। + 


| 

''নার,রের মাঠে পত্রের ,কটিএে 
নিরজন স্থান অতি। 

ধাশুলা আদেশে চঙীদা'স তথা 


ভজন করজে নিতি ॥৮ 

পাচ শত বৎসর পুর্বে এই নাব্র,র গ্রামের প্রান্তে পবিত্র পত্রের 
কটারে বসিয়া চণ্ডীদাস যে মধুর প্রেম সঙ্গীত কোঁকিপ কে পঞ্চম 
শানে গাহিরাছিলেন, আজও প্রতিনিয়ত তাহার এঞরতিধবনি বঙ্গ 
গগনের দুরদুরান্তে উঠিতেছে। + 

॥ চণ্ডীদাসের বাশুলীর বর্তমান পুজক শ্রীকার্তিকচন্ত্র ভট্টীচাঁধ্য নহাণ্যণে। আমর? 
চণ্ডধদাসের জন্মস্থান সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি লেন “'বাকুডা জেলার 
অন্তর্গত ছাতন! গ্রামে চ্ীদাসের জন্ম । ঢভীদাস পরিব্রাজক ছিলে, এমণ বলিতে 


করিতে এখানে আসেন ও এই দেবীমন্দিরে সিদ্ধ হন 1 ভীহার এই উদি€ সঙর্থ- 


(নর জন্য প্রমাণ ভিজ্ঞাস। করাষ তিনি বলেন “আমরা বাল্যকাল হইতে হহ1ই 
আপিতেছি।', কেবল পুজকের কথার উপর নিতর ক্রিয়া চতীদাসের লা 


বীকুড়। জেলায় বলা ষায় না । সম্ভবতঃ চণ্ীদাসের নিম্মলিখিত পদট়ী হতে উক্ 


পার পি 





“নিয়া 


প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । 


শীলতোঁড়! গ্রাম তি (পঠস্টান 
নিতোর আলধ যথ!। 
ডাঁকিন্নী বাশুলী * (ন্ত্য স্হটর" 


বসতি করয়ে তথা ॥? 
* শান্স র যাইতে হইলে ম্যাকলয়েড কোংর কাটোয়া আমদপুর লাঈনস্ক কিণহাঁর 


চগ্াদাসের জীবনা । ১৫ 


এহ স্বানেএই নার শ্রামোপগ্রামক চভীদাস কবিব্ল তিলক 
গুযদেব স্থষ্ট প্রেম-প্রবাহের প্রধাতপথ স্ুবিস্থুত করিয়া দিঘ্াছিলেন; 
সেই অমুতধাবা পান করিয়া শত-সত্ক্র বঙ্গবাপীর জীবন ধন্য হইযাঁছিল। 
একন্ত ব্্গবাপীর চিরআদণের চণ্ডীদস সন্বন্জে ১৩০৯ সংলের শ্রাবণ 
হাসেন “বীরভূমি” পিকা "5শভীদাসের জন্ুস্থান কোঁথাম্ম ছিল ?" 
প্রবন্ধের লেখক মহাশয় বলেন, "একজন মিখেল। দেশবাসী পণ্ডিত 
মধ্য মধ্যে কির্ণাহারু আসিরা থাকেন। তিনি বলেন, চঙ্ীদাসু 
মিথিলীবাসী ছিলেন । মজফেরপুর জেলাত্র উচ্চেট গ্রাম তাহার জন্ম- 
প্রান ছিল ।” মিথিলাবাঁপী পগ্ডিতের উক্তি গুহণ করনে আমরা 
প্রশ্থত নহি । চণ্ডীদ্রাস যদি এরক্কতই মিথিল! খাসী হইতেন, তাহ? 
হইলে তীহার প্রি জন্মভূমির সমন্ধে কৌননা কোন উল্লেখ তাহার 
+বিতার মধ্যে নিশ্য়ই থাকিত। বিশেষত: তাহার প্দাঁবলী 
হইতে আমরা তাহার সকল কথাই জানিতে পারি; কিন্কে ইহার 
চত্রাপি মিথিলার নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এরপ 
হলে কি করিরা বলা যায় যে চস্ভীদাস মিথিলাবাসী ছিলেন? আধিকন্ত 
শামরা উচ্ৈট গ্রামে অনুসন্ধান করিয়। জানিগাছি যেঃতথায় উক্ত নামের 
£কজন করি ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যে আমাদের নান্নরের 
কবি তৎ্সমন্ধে কোন গ্রমাণ নাই । এরপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণ থাক! 


শসার লস কপ 





মা এর 


ষ্েসনে নাশিয়। এ মাইল দক্ষিণে বাইতে তয় 1 পুর্বে বাঞ্থলীর ধন্দিরের নৈখত কোণে 
অনাতিদূরে নান্ন,র গ্রাম চিল। বর্তমান সময়ে গ্রাঘের মধো মন্দির তুষ্ট হয়! পুর্বে 

স্বানে গ্রাম ছিল তথায় ক্ষণ কালে অগ্ভাপি অনেক পুপ্লাতন জিনিম পাওয়া ঘায | 

শীকার্তিক চন্গ' ভন্টীচাধ্য মহাশয় আশোকেরসমবের মোহর ও ১টী চুর" পাইয়াছেন। 


১৬ চণ্তীদান। 


সত্বেও একদ্রন মিথিলাবামীর কথায় আমন্রা চণ্ডীদাসক্ষে তাপ 
করিব কেন ? | 

চণ্ভীদাসের আবিভাব কালের কোন নিদিষ্ট সন ব। শকাব্দ পাওয়া 
যার না। তাহা জন্মক্াল নির্ণর কর্সিতে খাইন্বা। নান? জনে নান: 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশমনেতু 
মতে ১৩০৫ শন (১৩৮৬ খই), বঙ্গুযতীর প্রকাশিত সংস্করণে ৯৪১৭ 
খঃ (১৯৩৩৬ শক ) বঙ্গবাসার শ্রকাশিত সংস্করণে ১৩৩৯ শক (১৪ 
২০ খঃ) ও খন্দীয় সাহিত্য সেবকের লেখক শ্রীযুক্ত শিবরতন ছি 
মহশিয়ের মতে ৯৩০৬ শন্ক (৯৩৮৩ খঃ) চণ্ীদাস জন্মগ্রহণ করিগা- 
ছিজেন। শ্চৈভন্য মহা প্রভুর রা চণ্ীদাঁপ আঅংবিভ,ত হইস্বা- 
ছিলেন । শ্রীচৈতন্ত চারতামূতে দেখিতে পাওয়া যাঁ। থে শীচৈতন্ত- 
দেব চণ্ডাদাসের পদাবলী আগ্রতহ ও মানন্দে শ্রবণ কারতেন। 


'“চণ্ডীদাস, খিদ্ভাপতি' বারের নাটক গীতি, 
কর্ণামুত আনাত গোবন্দ 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রা/ঞএাদনে, 


গায় শুনে পরম আনন্দে ॥” 
শঁচৈতন্ত চরিভামৃত ; মধ্যলীলা, খর পরিচ্ছদ 
শীচৈতন্থদেবের পরবর্তী কবির নি পদাবলীর মধ্যে গৌর- 
চন্দ্রিক (গোৌরাঙ্গের গুণাবলী ) বীন্তন করিয়াছেন । চৈতন্যদেবের 
পরবর্তী কাবদিগের মধ্যে কৃষ্ণ নামের পৃর্ধে গৌরাক্গগুণ কার্তন 
প্রচলিত প্রথা ছিল। কিন্তু চণ্ীদাসের পদাবলীর মধ্যে কোথাও 
গৌরচন্দ্রিক। নাই । 
চতীদান ও বিগ্াপতি সমসামক্িক। উভরে উভয়ের গুণাবলী 


চণ্ডীদাসের জীবনী ১৭ 


শবণ করিয়! পরস্পর পনুষ্পরের সহিত সাক্ষাতের জন্য উত্কন্তিত হন, 
ফলে গঞঙ্জাতীবে বটবৃক্ষতলে উভয়ে মিলিত হন । 
“সময় বসন্তঃ ঘাম দিন মাঝ হি, লটতলে স্থরধনী তীরে। 
ঠতীদাস কবি বপ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর ?” 
বিদ্াপতি চতুর্দশ শতাব্দীর ক্যেতাগে ও পঞ্চদশ শতাবার গ্রারাস্তে 
বিমান ছিলেন। তাহা কবিতার সনষ্ট হইয়া ১৯০১ খ.ঃ (৯৩২০ 
একে) পঞ্চগৌড়েখর শিবসিংহ ভাহাকে বিদপা গাম দান 
নরেন । 
তবেই পাওয়া যাইতেছে, চণ্ডীদাস চতুদ্বশ শতাব্দীর শেষভাগে 
অথব) পঞ্চদশ শতাব্দীর গারস্তে জন্মাগ্রহণ করেন। তাহার একটী 
পদে পাওয়ী যায় ০ 
“বিধুর নিকটে নেত, পক্ষ পঞ্চবাণ। 
নবহু নব্ত বুস গীত পরিমাণ ॥ 
পরিচয় সক্কেত অক্কে শিল্চা। 
£ীদাস কুসকৌতুক কিন্্ী ॥৮ এ 
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দিপুর নিকটে নেত্, পক্ষ গুঞ্চল 


ছ্ রি 
ন্ধভ ধ বডি 2৭ হই এতিম 5 |! 


৬১৮ চণ্ডীদান। 


অর্থাৎ ১৩২৫ শকে তাহার পদাবলীর সংখ্যা ৯৯৬ হইয়াছিল, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই ১৩২৫ শকেরু পুব্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ; 
তিনি কত বয়সে এই গীত্ঘটি রচন! টক তাহ! জাঁনিবাছ 
কোন উপায় নাই; সুতরাং তাহার জন্মকালের কোন বিশে কঃ 
ভল্লেখ করা বার না! । | ৰ 

শরযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যার বস, মহাশয় আমদের পুর্কোদ্ি,ত 
পদাংশটী পাঠ কার! “আতঙ্কে শিহরিয়া" উঠিয়াছেন। তাহার 
মতে “চণ্ডীদাস পুনষ্ঞন্ম ওহপ করি! ঘক দ্বিতীয্ব শুভঙ্কব্ররূখে 
জন্মগ্রহণ করিরা থাকেন, (যহাপুরুযদিগের্র লালা কিছু” বুক? 
যন) তবে এ পদ তাহার হইতে পারে” « মুখোপাঁধ। 
মহাশয় যদি না শিহরিয়া একটু ধেধ্য অবলহ্ছন পূর্বক চ্ী? 
দাসের পদগুলি আলোচনা করিতেন, তাহা! হইলে এট পদাংখু 
কাপের ভিতর দিয়া মরমে “শেলের স্তান্স' প্রবেশ করিত নু 
চভীদাসের পদ্াবলীতে এরূপ হেয়ালী বিরল নয়। তাহা সম্পদ 
চণ্ডীদাসের রাগান্ধিক পদগুলিন্ ঘে কোনটা খুললেই এরূপ হেয় 
দ্বেখিতে পাইবেন । একট] নমুন! দ্িল'ম 2__ 


«বস্থৃতে গ্রহেতে কারয়' একত্রে 
ভজহ তাহারে নিতি। 
বাণের সহিতে, সদাই যুঝিতে 


সহজের এই ব্রীতি 1” 





* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত ও শীবুক্ত নীলরতন মুখোপা! 
ৰি, এ কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ীদাস পৃ: 11 


চণ্াদাসের জীবনী । ১৯ 

চতুদশ শতাব্দীর শেষভাগে অগবা পঞ্চদশ শতাব্ীর প্রারস্তে 
জতীদাস তবাশীচরদের শিরসে ও ভৈত্রবা দেবীর গে জন্মগ্রহণ 
গে নাই,দর আঅধিষ্ঠাএী দেশ বাশুলীর কপার পুভ্তরহ্ প্রাপ্ত 


কবিব পিতা দুজের শান গাদা” রাখেন | চতণ্ডীদাসের আর 


কটি নাম ছিল অনন্য ও 





বরাত 


তি ১৮০ সালের ১০হ পো।বেশ “সাম প্রকাশে? জনেক ব্যক্তি লিধি- 
ক্ীঁ£ন ১ ভাঁদাসের ১৩৯ শকে ওন্ম পর ১৩ন৭৯ শুকে মুহা হয়।। হহাত্র 





চিত দম হথানাগ বাপতী তা দক মহাশয় কোথা হইতত এই তত্ব 
দা? করান, তাহ! প্রকাশ করেন লাই। আমরা পুর্সেই 
রা চগ1দ1স স্ব পদাবলতঠ ৪লেখ করিজাছেন মে, তিনি ১৩২৩ 

ক ননঙটী গত বুঃনা করেন । তবে কেমন কারা বালব যে তিনি 
৩০ একে জন্মখহণ কাযারলন ? যুক্ত এজসুন্দর সাঃযাল 
রং ১৩৭৩ শকেবু 'লখিত প্রা,ন পুথি হহতে দেখাইয়াছেন ষে। 
রর টীদাসের (পভার নাম ভথাশাচন ও মাতার নাম ভৈপধা দেবা 
মিল। : আঁক ভিনি নান ওামে অন্থসন্ধানে উত্ত নামদ্র পাইয়া 


ভা আরেক 


* অনন্ত মাছে বড চণ্ডাদাঁস গাঠল 













[দর বাসলগণে 0৮ 
কৃষ্ণকীর্তন-পুস্দাবন খণ্ড। 
কি লিখিত কৃ্ণ-কীর্ভন বন্বিমদ দুরের সনিক্টট ক'কিলা| গ্রাম নিবাসী শ্রীত্ুক্ষ 
টব ন।গ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ হউতে শ্রীঘুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সংগ্রহীত | 
র অঙ্গরগুলি গৃষ্টয় ১৩শ শও টি বিশরূপ সেনের তাআ্শীসনেন অন্থরূপ | এই 


খতে বন্ৃস্থানে অনস্ত বড, নাঁন দেখিতে পাখযা যায়। 
'আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছি । 


ঠাতে একস্থলে পাগুয়। যায়, “ভবাশশ চবণ নামক এক ব্রাহ্গণের রসে সৈরৰী 


০ চগাদাস। 


ছেন। তা? আমরা সোমপ্রকাশের লেখক মহাশয়ের মক এহ৭ 
করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃধিত। 

শ্ীযুশ্ত নীলরতন যুখোপাধ্যার মহাশয় “ব্রজঙুন্দর বাবুর 'কিথাট! 
সত্য বলিয়া! গুহণ করিতে" পারেন নাই। তাহার কাৰণ ভিন আজন্ম 
নানরের নিক বাস করিদা ও নান্রের বহু ভদ্রলোকের নিকট বনু | 
দিন হইতে পরিচিত হইয়া চ্ীদাসের পিতা মাতার সন্ধ!ন কারিতে 
পারেন নাই । 

উপরোক্ত কারণে আমরা কিন্ত ব্রজবাবুর ৯৩৭৩ শকের পুি 
ও প্রায় ২* বৎসর পূর্বের তাহার বীরভূম-বদন্ধুর কথ উড়াইয়। দিবার 
কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমরা নান্রুব গামে অইসম্ধান 
কালে দেখিয়াছি যে, তত্রঙ্থ কোন ভদ্রলোকই চণ্ভীাস সহ্ধদ্ধে কেন, 
সংবাদই রাখেন না। একইপ স্থলে কোন্‌ সাহসে ব্রবাবুকে মিথ্যা 
বাদী বাঁলব। 

চণ্ীদাসের পিতা ভবানী চরণঠ্বে অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি 
হ্ঙাঁমে হাধ্যদেবী পশুতীর (ধিশালাক্ষীর ) পুজক ছিলেন । দরিদ্র 
[পিতা মাতা নেহে শেশধকালে চঙ্াদাস সাংসারক কষ্ট লাানতে 
পারেন নাই । কিন্তু হার! মধূৰ প্রভাতের পর উজ্জল মধ্যাহ না হইদা 
চপ্ডীদাসের জীবনে অতি ধোরাদ্বকারময়ী রজনী আরম্ত হইল । 9গদাপ 
ধাল্যে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া অনাথ হইলেন। পিতা কোন সম্পত্তি 
াখিরা যান লাই, চণ্তী একেবারেই নিঃসহার ও নিঃসম্বল হইলেন ॥ 





নী ঞন্ঃ কাধিনীর গতে চসদাসের জন্ম হয়|)? 
ব্রজবাবুর চণ্ডীদাস চ.রত পৃঃ ৯ 


চণ্তীদাসের জীবনা । ২১ 


তাহার অন্তক বাখিপার স্থান কোথাও ছিল না। ছুই মুষ্টি উদরানের জনয 
চণ্তীদাগ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সন্ধদয় এামবাসীরা চজ্জীদাসের কষ্ট 
দেখিয়া স্টাহাকে বঙ্জোপনাত নিয়া ধিশালাক্ষীর পুক্জক নিযুক্ত 
করিজেন । চণ্ডীর অন্নকই দুর হইল । 

এহ ঘটনার কিছাদন পরে নান রের তিন কে শ ওত্তরপু্ধ কোনে 
তেহাহ গাম হইতে স্বামমণি নামী এক টা ক কন? আসিয়া 


€্ঠ 
/ 


স্বত হইল । % গ্রামবাসীরা রামীর ঘুঃখে দুঃখিত হইয়া। তাহাকে 
বাশুল দেবীর মন্দির পরিচর্যায় নিষজ্ঞ করিলেন । সাহিত্য-গরিষদ 
মা্দতন শীগদতন বাবু রামীর বাড়ীর কগ। ও মন্দির মাঙ্নার কথ' 


বাদী অস্ত্র বয়সে মন্দিবেব কাধে 
গা "হার কূপও দিন দিন বদ্ধি 
“ভগ বদুসে দুঃখিনী বামীনী 
সেপুতে নিবুক্ত হল। 
৮৩ দাস কহে শশীকলার সকার 
ক্রমে বাঁচতে লাগল ॥” 
মুখ্াপাধায় মহাশয় আরও বলেনা ধোপাহ্ জল ধি অন শসদ বত 
গুহ মাজ্ঞনাবু জন্য যে ধোঁপানী টি হইতে পারে নাঃ ইহা? ষে এ 


* ভীযুক্র প্রনুনাগ সান্নাল মহ।শ্য় ১৩৭৩ শকের হস্ত লিখিভ চান পখিতে 
রামমণির গিভাৰ শাম সনাতন € মাতার নাম লক্ষ্মী পাইয়ছেন। রে একটী 
ভগিনী € দ্উটী ভাতা ছিল। তাহার জননী, ভগিনী ও ভ্রাতাদ্বয়ের কাল হওয়ায় 
সনাতন সংসারাশ্রম তাঁগ করেন। পরে অন্লাভাবে রামী বিশীলঙ্ষীর মন্দিরে 
ভাসরা উপস্থিত হয়। এই সময়ে রামীর বরস পঞ্চদশ বর্ষ | 


২২ চণ্তীদাস । 


কালের লোককে বুক্াইতে হইতেছে) ইহ। অপেক্ষা ভুঃখের বিষয় আর 
কি হইতে পারে ।” বীকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান পভৃতি গদেশে এখনও 
দেব মন্দিরের গতি গা কপার জন্ত ধোপা অপেক্ষা বিহু 
বাদশী জাতি নিধুক্ত হইয়া গাঁকি। হখোপাধশস্ব মহাশর শ্বঞাষে 
ব্রাহ্মণদের বাটীতে অনুসন্ধান করিলে আনেক বাদা গরিগানুকা 
দেখিতে পাইবেন । 
যাহ| হউক, আমাদের পামমি, 0 রা কাজে বিশেব শিপু 1 ঠঠয়া 
উঠিল । পরিজ্জভাবে রামী সমস্ত কায্য্ট করিত : গামবাসীরা সকলেই 
ভাহাকে ভাপবাসিত। 
“রামীনী কামিনী কাঁঞ্জেতে নিপুণা 
সকলের টিম়ুতমা ॥” 
পরে সাধক চণ্ীদাসের প্রেমসাধনায় এই রাষমণি-ই উত্তর-সাখিকা 
হইয়াছিল । 
চণ্তীদাস পৃর্ধে ঘোর বামাচাতী শান্ত হিনেন। তিনি প্রতাহ 
স্বহস্তে প্রষ্পচদ্ন করিয়া রক্ত-চন্দনে সিক্ত করিনা ভক্তসইকাবে 
বিশ্বমাতা চ্তীর পাদপন্ে অর্পণ করিভেন, ৭ বুক্প-কুস্থম্লে £ভাহ 
দ্বেবী-বিগ্রহ সুসক্ষিতা করিতেন । বাশুলী (বিশ্বালক্ষী ) দবারু পঙ্গাঙ্ধু 
মদ্য, যাংস ব্যবহার করা হইত | ॥ 
পাগলা চগ্ডা যে পবিত্র বাশুলী দেবীর মন্দিরে বপসিধা জগচ্ষন 


ঈ* “বাশলী পুজয়ে পেঙো মাখা উগহাবে। 
অদ্য মাস দিয়া কেঠো বর্গ পলা কবে | 
(চেতন ভাগবত | 


চন্তীদাদের জাবনা ২৩ 


পুজ' কররিতিন 5 প্রেষে কাদতেন। দে মন্দিত্র আর নাই। তথায় 

একটি পি বনতমান আহে । এই চিপিৰ প্রতি পরমাণুতে চণ্ডীদাসের 

ডাঁদুনলু সুখ দুখে কর আশা-মাকাক্ষার কমত বিরহকাতরতার 

কথ! কত হেদ্না-িলানের সুদীর্ঘ কাহিনী অব্যজ্-তাথায় লাখ রৃহি- 

যাছে । পচশ্ত বংসর পুরে প্রেমের যে মুর লাল। হইগাহিল” 

[র স্থুতি এই ফানের প্রতি পরমাণুর সহিত বিডিও হইনা 

ৃ বে বর্তমান বাশুলী দেবীর মন্দির । 

মনরটী ১২৯৯ সালে পাশুলার বন্ঠমান পৃ্ক এক্া্ডিকচন্্র শসাচার্ধা 
মহশয়েবু ছার! প্রস্তত। - মূ 
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ন্দিরের পুর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অনেক 
গুল শিবম কর আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধনাঢা ব্যক্তিরা উক্ত 
'হ্হন্দ্ুগুলি প্রতিজিত কাবষ়াছেন। কারণ প্রসিদ্ধ তীর্থ হানে অথব! 
গাঠস্কনে এঠবধপ এছ মন্দির দেখিতে পারা যায়) বোধ হর পুন্ধে 


ল। 

শ্রযুক্ত ত্রজন্তকর সান্যাল মহাপয় তাহার '“চ্ীদ[স-চবিতে” 
লিখিবাছেন। “এখন এই দেবী-মন্দির বিদ্বান আছে। ৮ * ৯ 
দেহ প্রস্তরম্ী চতুভ জা, মহাদেবের বক্ষোপরি সংস্থাপিতা।” ইন 
(কোথা হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা! জানি না; আমরা কিনব 


২০০ পা শাকিল ০৮০ শপ পাপী পন লন পাকি শট এ আপস এজ পপ হি জপ & ৮০ সপ ভ ঞপস প স০ পপাএপ জর 


৯ নান্নু বে অন্তসন্ধান কালে শীদুক্ কা্িক চল্স তায মহএয়ের নিকট 
আমতা হনিযাছি ছে, বর্তঘান বাস্ডলী মন্দিরটা তাভার দ্বারা প্রস্থ । তিনি ভিত্তি 
এনন কালে নিভিমূলে জমাটি পতনের ((/1827৩৮9) 81৫টী স্তর দেখিতে পান; তাহ! 
হইতে তিনি জস্টুমান করেন যে ইতিপূর্বে উদ্তস্কানে 8৫ বার মন্দির নির্মিত হয়া 


২৪ চত্তীদান। 


নানুরে মার অন্য মূর্তি দেখিয়াছি_মহাদেবেন নাভিকমলে রঃ 
পদ্দোপরি আসীন! চতুভুণ্জা দেবীমুর্তি। দেবীর দক্ষিণ-পৃ 
মহাদেবের উরুদেশে স্থাপিত ও ত্রিহস্তে বীণা ও একহস্তে জপমাল;। 


নান্রে বাশুলী দেবীর পুজাকালে নিরলিখিত ধ্যান ব্যবত হইয়। 
থাকে। 
ধ্যায়েদেবীং (বশালাক্ষীং শান্ুদ-ব্দনাং চতুভু জাং 
বীণা চঙ্ডিক দেবী ক্ুপ্রসন্নাং বনুপ্র্দাং 
ত্রিহস্তে বীণাচেব একহস্তে জপারিনী 
বাম পদ পদ্মাসনে দর্ষণপদ শিবোপ্রি 
সচন্দন বিল্বপন্ধং পুষ্পং ও" ভ্রীং বিশালাক্ষী দেব্যৈ নমঃ। 
কিন্তু তন্ত্রসারে নিয়লিখিত ধ্যান লিখিত আছে ১-- 
“ধ্যায়েদেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্তনদপ্রভাম্‌। 
দ্বিভুজামন্িকাং চণ্তীং খড়গ-খেটক ধারিণীম | 
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তান্বরধরাং শুভাম্‌। 
সদ! ষোড়শবধীয।ং প্রসম্ীস্তাং ভ্রিলোচনাম্‌ ॥ 
মুণ্ডমালাবলী বম্যাং পানোরতপযোধবাম্‌। 
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটম্ডিতাম্‌ ॥ 
শত্রক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম.। 
সর্বসৌভাগ্য জননীং মহাসম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ 


তন্ত্রসারের ধ্যানে মার পুজা হয় না বলিয়া নীলরতন বাবু বলিষা- 
ছেন-_“মূর্খ পুজকের দ্বার! ধ্যানটি বিকৃত হুইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই।” 
আমর] কিন্ত মনে করি যে, নাুবের পূজক মহাশক্স চতুভু জা 
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[বাটা নয্কালারা বানানোর হারা 


চণ্ডীদাসের জীবনী । ২৫ 


মুর্তির পুঙ্জাষ তন্সসারোক্ত দ্বিভূগ1 মুর্তির ধ্যানে পুজা না করিয়' 
বুদ্ধিমানের কার্স্য করিয়াছেন। তত্ত্রসারে নান। দেবদেবীর ধ্যান 
গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই সংগ্রহে বদি চতুভু জ। বাণুলী দেবীর ধ্যান 
স্তান ন। পাইঘা থকে, তবে কি দ্বিভুজা ধ্যানে পুজা করিতে 
হইবে? 

আর এক কথা, একই মুগ্ডির নানাবপ আমরা নানাস্তানে দেখিতে 
পাই__ছুগোত্সবে মা'র দ্বিভুজা, চতুতু ল1,অইভূন্ত1,দশভূ্ণ। ও অষ্টাদশ 
১1 মুর্তি আছে। তাই বলিঘা মুর্তিৰ অনুস্প ধ্যান ত্যাগ করিল 
একই ধ্যানে সকলের পুছা করা পাঙ্ডিত্যের লক্ষণ বলিষা স্বীকার 
করিতে পারি না। 

চণীদাসেব সময়ের অতি পুক হইতেই ভারতের ধন্মজগতে পরি- 
বন আরম্ভ হইয়াছিল। পুন্রাতনের সহিত নুতনের সংগ্রাম” মহান্। 
শ্রীশক্ষবাচার্যের প্রচারিত শৈবধর্ের আর তত আদর ছিল না; মনসা; 
ষষ্ট, খেছুলা ইত্যাদি গ্রাম্দেবীগণ একে একে আবিভূতি! 
হইয়াছিলেন। সাধারণে ইহাদের মাহাক্স্য শ্রবণে মুগ্ধ ও 
তন্ত্রের পঞ্চমকাব সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। জগতপাতার বিধানবলে 
এই পরিবর্তনের বুগে প্রবর্তপিতারপে নবভাব ৪ ভাষ! প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য চণ্তীঘাস নান্রে জন্গ্রহণ করেন। ৰহুদিন 
পরে আবার আধ্য-খবিপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বীজ নুতন 
করিয়া বপন করিবার জন্যই চণ্ডীদাসের জন্ম । এই বীজ-ই শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের যত্বে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া পুষ্প ও ফল ধারণ করে--ষে 
পু্পের সৌরত বহ্গদেশ মাতিয়! উঠিয়াছিল-যঘে ফল আম্বাদনে 
বঙ্গবাসী প্রেমে ভীসিয়! গিয়াছিল। 


২৬ চগ্ডাদান। 


চঙ্ীদাস কাব-_বঙ্গের আার্দ করবি। তিনি এই পণব্ততীনের গে 
তাহার ধন্াদরঙহদেল যে ইতিহাস রচিত বাক্তায় লিপিৎদ্ধ 
করিয়া শিয়াছেন, আমরা তাভা ত৯.তই ই অংশটী সঙ্কলন করিয়। 
পাঠকগণকে উপহার দ্রিলাম। তান 'লাবয়াছেন, --২+৯৩1 ছেলাব 
অধীন গঙ্গালঘাটি থানাব অন্ছঃগুত শালতে1ডা গ্রামে দিশ্যা'দেবীনর 
আদেশে তীহার সহচর ঢ)'বনী বাশ রি নাল এ্রামে আসিয়। 
নিদ্রাবস্থায় তাহার পষ্ঠ (দেশ সপ কূপ লন। কি শুনা পণিএ 
মধুরতাষব সে শর্শ। বই স্পর্শে তন মানসপট হই ত একটা খন 
আবরণ অপসাবত হইত ফেল দব অঙীণ্ভর হপুপ্র যএলটী অঙ্গীরত 
প্রতিঞ্তি মনে জাগিয়া তঠিল। (সই স্পর্শে চনধদাস বুবিলেন, 
মায়ার ছলনাষধ তিনি বিশ্বপতাঁর চরণ-ভী। রব গ1তএতি ভালয়] 
সংসারের অনিতা খেলর মজয়ী,তহন। আজ «ই গুভতমূতর্ভের 


শুতস্পর্শে ভাহার নিদ্রী ভঙ্গ হইল-- তিনি নবজ্ীবন লাভ কবিলেন। 


“শালতোড়া গ্রাম তি পীঠস্থান 
নিত্যের 'আ.লদ যথা । 
ডাঁকনী বাশুলী শিত্য সহচরী 


বসতি করুয়ে তথা ॥ 


চণ্ীদাস কহে সে ণক বাশুলী 
প্রেম গচাবের গুরু | 
তাহারি চাপড়ে নিদ্রা ভাঙ্গিল 


পিরীতি হইল স্তর ॥১ 
সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল কক্রিধা নিত্যধা মূ যাইবার যে পথ আছে 


চণ্তীদাসের জীবনী ২৭ 


তাঁহাকে ভান কহে । এই ভাবের অপর নাম কেম-ইহাই সহজ 
ভজন । চণ্ডীদাস গ্রেম উপাসলাযু আদিষ্ট হঈলেন। 


৮“নতোরু আদেশে বাশুলী চলি” 
সহজ জানাবার তরে। 

মতে শমিতে নান্রর গ্রামেতে 

প্রবেশ যাইয়া কনে ॥ 

বাঞ্চলা আদিয়। চাপড় মারিস) 
চণ্ডীদাঁসে কিড় ক"। 

সহঙ্জগ ১জন কনুহ যান 
ইহা ছাড়া কিছু নর ॥ 

ছাঁড়ি গপ তপ, করহ আরোপ 


একত। কারর! মনে। 
হাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি 
শুনহ চৌষটি সনে ॥'? 


কে মধুর রসের উপাসনা করিতে উপদেশ দিল্নে। 
ধক্ষিণ দেশে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, পরুকীদা ভজন অর্থাৎ 
ব্রজভাবানুসারে ভজনই শ্রেষ্ঠ । তিনি আরও বলিলেন, রূজক কন্যা 
রামী তাহারু উত্তর সাঁধিকা হইবে। 


বাজ তা 


হা 
৮৬৬ 
যাহ 


*তআুুতে গ্রহেতে কবুদা একজে 
তজহ তাধারে নিতি। 

বাণের সহিতে সদাই যু'কতে 
সহজের এই রীতি 


২৬ চত্তীদান। 


দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিত 
যাইলে প্রমাদ হবে । 

এই কথা মনে, ভান রাত্রি দিনে 
আনন্দে খাকিবে তবে॥ 


রতি পরকিয়, যাহাে কহিযা 

সেই সে আরোপ সার। 
তজন তোমারি, বুজক কিপার 

রামিনী নাম যাহার ॥ 
দক্ষিণ দেশ দ্বারা বাঞ্ছলী দেবা উপনিষদোক্ত দক্ষণ মগ নির্দেশ 
করিতেছেন । জীবের উতক্রান্টির ছুইটী মা, আছে 8-উত্তর যাগ 
অর্থাৎ দেবযান ও দক্ষিণ মীর্দ অর্থাৎ ধষবান। এতভুহয়ের মধ্যে 
দেৰযানই শ্রেষ্ঠ । প্যযানে অথবা দক্ষিণ মা্গে গমন করিলে আবার 

মানব-আবর্তে ফিরিয়। আসিভে হয়। 

“তন্মিন্তা বৎসংপাত মুিদ্বাৎখৈত মেবাধবানং পুননিবর্তত্তে * ৯ 
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কিন্তু দেবযানে অথবা উত্তরমার্পে গমন করিলে ব্রদ্দলেো!কে উপনীত 
হওয়া যায়। ত্রঙ্গঙ্গোক হইতে আর মাঁনব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে 
হয় শা। 
“এতেন গ্রতিপগ্ঠমণনা ইমং মানব্যাবর্তং নাবর্তৃন্তে ॥" 
ছান্দোগ্য ৪1১৫৫ 
ৰাণ্ুলীর উপদেশে চণ্ডীদাসের সন্দেহ দুর হইল না। তিনি 
জজ্ঞাস| করিলেন; 


চণ্ডাদাসের জীবনী । ২৯ 


“চগ্াদাস কহে শুনহ মাতা । 
কণহছুলে আমারে সাধন কথা ॥ 
সাতাশী উপরে তিনেরু স্থিতি । 
"সে তিন রহন্ধে কাহার গতি ॥ 
এ তিন হছুয়ারে ক বীজ হয়। 


কি বাজ সাধক সাধক ক্র ॥ 
বতিব আকুতি বলিয়া ষারে। 


বসের প্রকার কহিবে মোরে ॥ 
কি বাঁজ সাধিলে সাধিব বূতি। 
কি বীজ ভজিলে রসের গতি ॥ 
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে। 
সান্ীন্য সাধিতে বিশেষ সাধে ॥ 
সামান্ত বিশেষ একতা রতি । 
একথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥ 
সামান্য ব্রতিতে কি বীজ হয়। 
[বিশেষ লুতিতে কি বীভ কর ॥ 
সাষান্ত রসকে কি বস যঙজে। 
কি এজ প্রকারে বিশেষ মজে ॥ 
তিনটি ছুয়ারে খাককে ফে। 
সেই তিন জন্‌ নিত্যেরু কে 1” 
বাশুলী উত্তর কবিলেন £-- 
“বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ্জ | 
কব তোমাবে সাধন বীদ ॥ 


৩০ চণ্ডীদাস 


প্রথম ছুয়ারে মদের গতি । 
ছিতীয় ছুয়ারে আসক স্থিতি ॥ 
তৃতীয় হুয়াবে কন্দপ' বুয়। 
কন্দপ রূপেতে শ্রুরুষ্ণ কর 
আসক রূপেতে শ্ররাঁধা কই | 
মদরূপ ধরি আমি যে হই ॥ 
সাঁতাশী আঁখরে শাধবে তিনে। 
একত্র কারয়া আপন যনে ॥ 
বরতির আকুতি আসকে রর । 
বসের আকৃতি কন্দপ হয় ॥ 
তিনটি আখরে ঈতিকে যাঁজ 
পঞ্চম আথরে বাণকে ভাজ ॥ 
দ্বিতীয় আসকে সামান্যা ব্ুতি । 
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি ॥ 
চতুর্থ আথরে সামান্া বস । 
তাহাতে কিশোর কিশোরী বশ। 
বাশুলী কহয়ে এই সে সার। 

এ রস বেদাস্ত সমুদ্র পার ॥” 


বাগুলীর উপদেশ শ্রবণে চণ্তীদাস আশ্চর্যযাস্বত হইয়। 


বলিলেন ₹_ 
“প্রবর্ত দেহের সাধন] করিলে কোন্‌ বরণ হব। 
কোন্‌ কর্ম যাঁজন করিলে কোন্‌ বৃন্দাবনে যাব ॥" 


বাগুলী বলিলেন £-- 


চণ্ডীদ(সের জীবনী ৩১ 


“বাশুলী কহিছে কহিব কি। 
মরিয়া হইবে বরজক ঝি ॥ 
পুরুষ ছাড়িয়া প্রতি হইবে । 
একদেহ হয়ে নিতাতে যাবে ॥" 
ভেদের বিনাশ হইবে । ভেদ নাশ প্রাপ্ত হইলে নিত্য অর্থাৎ 
পরমধামে যাইবে । 
“যদ গহ্ান। নিবতৃত্তে তদৃধাম পরযং মম ।” গীতা ১৫৬ 
যেখানে পৌছিলে আর আব্ঙন কারুতে হয় ৮, আমার সেই 
পরম ধাম। বাশুলীর কথা শুনির। চণ্ভীদাস প্রেমে মুচ্ছিত হইলেন ; 
বাশুলী দেবীও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
“চণ্ভীদাস গেমে মুচ্ছিত হইল। 
বাশুলী চলিত! নিত্যেতে গেল ॥৮ 
হচ্ছ ভঙ্গের পর চণ্ীদাস ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বরামীর 
নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ₹_ 


“এক নিবেদন, করি পুনঃ পুন 
শুন রজকিনী রামী। 

যুগল চরণ শীতল দেখিয়। 
শরণ লইলাম আমি ॥ 

ব্রঙ্জকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ 
কাম গন্ধ নাহি তায়। 

না দেখিলে মন, করে উচাটন 
দেখিলে পরাণ জুড়ায ॥ 


৬ গু গা 


৩২ চণ্তীদাস। 


ভেবে দেখ যনে; এ তিন ভুবনে, 
কে আছে আমার আবু । 
বাশুলী আদেশে কহে চতীদাসে 


ধোপানী চরণ সার ॥৮ 
চণ্ীদাসের বাক্য শ্রবণে রামী আশ্চর্যযানিত হইল। তিনিও 
বাশুলীর নিকট হইতে ্ররূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ন্ামীকে 


বাগক্সী বলিয়াছেন £-- 

“চগীদাস নামে আছে একজন 
তাহারে আরোপ কর। 

অবশ্য কৰিলে, নিত্যধাম পাবে 
আমার বচন ধর ॥ 

নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভঙ্জিব। 
আনন্দে থাকিবা তবে। 

সমুদ্রে ছাড়িয়া নরকে যাইবা 


ভজন নাঁহক হবে ॥” 

বাশুলার অ।দেশে রামী ও চতীদাস উভয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করি- 
লেন-_উভয়ে মিলিত হইলেন । এই প্রেম সাধনার ফলে বঙ্গবাসী 
চগ্ডীদাসের বেণু বীণা-বঙ্কার শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও ম্বদেশকে গৌন্রবা- 
ন্বিত মনে করেন। 

দেশের সৌভাগ্য উদয় হইলে গুণবান পুরুষের জন্ম হ়। কিন 
থে দেশের লোক গুগবান পুরুষের জীবন কালে তাহাদের গুণের সমা- 
দর করিয়া উৎসাহ প্রকাশ অথব] পাহাষ্য কবে, সে দেশ অধিক 
সৌভাগ্যশালী; বঙ্গদেশে বিগ্ভাপতি রাজা শিব সিংহের, মুনুন্দরাম রা? 


চণ্ীদাসের জীবনী । ৩৩ 


রদুনাথ দেবের, ভারতচন্দ্র রাজ। কৃষ্চচন্ত্রের। জয়দেব রাজা লক্ষণ 
সেনের * সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ীদাসের জন্মে বঙদেশ 
সেকলঙ্ক হইতে রঙ্কা পায় নাই। প্রেমিক কবি চণ্ভীদাস 
জীবনে সৌতাগ্যশালী ছিলেন না। তিনি সমাজ-শাসনে কাতর 
হইয়াছিলেন; ঢক্কানাদে তাহার কলঙ্ক গ্রামে গ্রামে প্রচারিত 
হইয়াছিল । 

“দুঃখের কথ। কইতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে। 

যুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে ॥ 

ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রাষে গ্রামে দেয় হে। 

চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে 1” 


সাধারণে চণ্তীদাসের প্রেম বুঝিল না। তাহার। চণ্তীর অপবাদ 
গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিল । 


“পিরীতি কন্সিল, জগতে ভাসিল 
ধোপানী ছিজের সনে। 
জগতে জাশিল, কলঙ্ক ভাসিল 


কাণাকাণি লোক জনে ॥" 
প্রভৃত্বের কি মোহিনী শক্ত যেখ:নে প্রভুত্ব, সেইখানেই ম্তা- 
চারর- পর পীড়ন। তাই সমাজের ক্ষমতাবানেরা চণ্ডীদাসকে 
সমাজ-চ্যুত করিলেন, ফলে চণ্ডীদ।স বিশ্লাক্ষীর সেব। কার্য হইতে 
বিদ্বরীত হইলেন । 
* লঙ্মণ সেনের সভামগুপের দ্বারে লিখিত ছিল £-_ 
“গোবদ্ধনম্চ শরণো। জয়দেব উমাপতিঃ। 
কবিরাজম্চ রত্বানি পঞ্গৈতে লক্ষণ স্যচ 8? 





শপ শি শা পর পা হাঃ এপ এস্পিারপ -... -. এটি 


৩৪ চণ্তীদাস। 


প্রেষের বলই প্রধান বল। প্রেম-বলের সহিত তুলনায় প্রাধান্ধ, 
গ্রভূত্ব, ক্ষমতা অতি তুচ্ছ__অতি হেয়। যিনি সেই প্রেষ র্‌ 
সমর্থ হইয়াছেন, প্রেমের রাজ্যে প্রেমময়ের কাছে পৌঁছিতে কোন, 
বাধা কোন বিদ্রই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। প্রেমিক 
চতীদাস সমাজ শাসন উপেক্ষা করিয়। গ্রামের প্রান্তে রজকিনী-আলয়ে 
বাগুলী-দেবী-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধন করিতে লাগিলেন। 
চণ্ভীদাসের রজকিনী আলয়ে বাসের কথা সহম্্রমুখে চতুর্দিকে 

প্রচারিত হইল । প্রেম সাধন। করিয়। প্রেমিক কবি চণ্তীাস সাধা- 
রণের নিকট হইতে তীব্র, কটু, শ্লেষপুর্ণ উক্তি পুরঙ্কার স্বরূপ পাইতে 
লাগিলেন। লোক-গঞ্জনায় রামী অস্থি হইয়া একদিন চণ্ীদাসকে 
নান্,র গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্ত্র যাইবার জন্য বলিল £__ 

“কি কহিব বধুহে বলিতে না জুয়ায়। 

কাদিয়া কহিতে পোঁড়ামুখে হাঁসি পায় ॥ 

অনামুখ মিন্সে গুলার কিবা বুকের পাট! । 

দেবী পুজা বন্ধ করে কুলে দেয় কীট। 

ছুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাদি উঠে। 

মুখ ফুটেন। বল্‌তে নারি মরি বুক ফেটে ॥ 

ঢাকপিটিয়ে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে। 

চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥ 

ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে। 

বঞ্চনা পড়,ক তার মস্তক উপরে ॥ 

অবিচার পুরী দেশে আর ন! রহিব। 

যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব ॥ 


চণ্ডীদাসের জীবনী ৩৫ 


বাশুলী-দেবীর যদি কৃপারৃষ্টি হয়। 
মিছে কথা সে চা জল কতক্ষণ রয় ॥ 
আপনার নাক কাটী পরে বলে বৌচা। 
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচ1 1৮ 

এ পরথিবীতে কোথাও পূর্ণতা নাই, তাই ধনী আরে। ধন চায়, যানী 
আরো মান চায়, যশন্বী আরো যশঃ চায়। কিন্তু যত দিবে, শূন্যতা 
আরে! তত বাড়িবে বই কমিবে না। যেদিন সংসারের অনিত্য বিষয়- 
ভোগ পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিত্যধন ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী হইয়া! প্রেমময়ের 
সহিত মিলিতে পারিবে_সেই দিন আত্মার এ শূন্ততা--এ ক্ষুধা! দুর 
হইয়া চরম শাস্তি,'চরম তৃপ্তি লাভ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যস্ত অন্তরের 
আকাজ্ষ! দষন করিয়া, পাখি অসার সুখ ধুলির মত ত্যাগ করিয়। 
তাহাকে পাইবার জন্ত ব্যগ্রতার সহিত, আকুলভাবে সাধনায় কৃতকার্য 
হইতে ন| পারিতেছ, ততদিন ধন, ঘশঃ, মান ও উচ্চপদের জন্ক। 
স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্যঠ আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তৃপ্তি 
পাইবে নাতততদ্দিন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাংসর্য্ের 
তাড়নায় অন্তের কৃত ইঞ্টে ব! অনিষ্টে, প্রশংসায় বা! নিন্দায় উপকারে 
বা অপকারে, তালবাসায় ব! হিংসায় তোমার ক্ষুত্র হৃদ্রয় শতধ। বিদীর্ণ 
হইবেই হইবে । : প্রেমসাঁধনার বলে চণ্ডীদাস প্রকৃত অন্তরদৃষ্টি পাইয়া- 
ছিলেন; তীহার প্রেমে বাসনার অতৃপ্তি ও রূপ পিপাস! ছিল না। তিনি 
কঠোর আত্মসংঘমে ও তোগ-বাসনার দমনে কৃতকার্য্য হুইয়াছিলেন। 
তাহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে পরিত্বপ্ত-_সাধারণের মতাষত তাহাকে বিচ- 
লিত করিতে পারে নাই। তাই ভগ্রহৃদয়া রামীর বিলাপ গুনিয়। তাহাকে 
সাত্বন। প্রদান মানসে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন +- 


৩৬ 


চণ্ডীদাস । 


| “ইন্দ্র আর্দি করি, স্থর-নর দানব, 


তিনপুর জিনিস দশমাথে। 
বিশ বাহুপব বিজয় ধনুদ্ধর 
নুপতি নিশাচর নাথে ॥ 


মণিময় বুগুল রত্ব সব আভর্রণ 
শোভা করল দশ মুণ্ডে। 
দ্বিপ্থিজয় করি, বিক্রয কেশরা 
ছত্র ধরল নব খণ্ডে ॥ 
সোহ লঙ্কাপতি, তৈবে হরল যি 


বিপদ সময় তব ভেলা । 
বূতন মুকুট পর, বনডর বানর 
চবণ ঘাত কত দেলা ॥ 
হরি হরি দেব কি গতি নাহি জান। 
কভু সুখ সম্পদ, কবহু বাজপদ 
করছ গুরু অপমান ॥ 
তণস্ে চণ্ডীদাস ইহা বড় বাত। 
হানি, লাভ, জীবন, মবখ্য সুখ, ষশ, 
.. অপবশ বিধি হাত ॥" 
২। “পঞ্চম পুকুধ মুখ না! হেরই ষোই । 
ভূত পিশাচিনী হেত সোই ॥ 
যে নাহি জানত ইহ-পর-সুখ । 
প্রাতই তাকর না হেরই মুখ ॥ 


চণ্ডীদাসের জীবনী | ৩৭ 


চভ্ভীদাস কহে সে বরনাব্ী । 
ইহ রস নাই জানে পাঁচ ভাতারি ॥৮ 


৩। “রূপিলে বিষের গাছ, জদয় মাঝারে । 
গরলে জারল অঙ্গ, দোষ দিবকারে ॥ 
যদি ঘরে রেতে নার কর অভিসার । 
চণ্ডীদাপেতে নলে এই সে বিচার ॥৮ 
চণ্ীদাস রজকিনী অঃলয়ে বাস করিয়। ক্রমে ক্রমে আত্মীষ্ব বন্ধু- 
গণ্বে ন্মেহ ভালবাস! হউতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন । প্রেমোন্মা্ চণ্ডীর 
ঈনুশ বান্তার দেখিয়া গ্রামবাসিগণ চণ্ীদাসের ভ্রাতা নকুল ও অন্তান্ত 
পরিবারস্থ বাঞ্জিদ্িগকে সমীজচাত করিলেন। সমাজ-পীড়নে ব্যিন্ত 
হইয়া চণ্ভীদাসের খুল্লতাত-পত্বী চণ্ীদাসকে স্বগৃহে আনরন করিলেন 
ও শান্ত্রান্ুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইন্বা' পুনর্ধার স্ব সমাজে গ্রহণ করি- 
বার ব্যবস্থা কব্িলেন। চণ্ভীদাস ইহ! শ্রবণ কবিয়া বলিলেন £-- 
“শুনি 5ভীদাঁস, ছাড়িয়া নিশ্বাস 
ভিজিয়। নয়ন জলে । 
ধোবানী সহিতে, আমি যেন তাথে 
উদ্ধার হইব কুলে ॥” 
ৰাহা হউক নকুল ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত 9 ব্রাহ্গণ তোজনের সমস্ক 
আয়োজন করিলেন । ব্রাঙ্গণ নিমন্ত্রণ করিয়া নানার্থে সরোবরে যাইয। 
দেখেন, রামী জলে বসিয়া! এক যনে যুগল মস্তরের উপাসনার নিষুক্ত। 
রাষী নকুলকে দেখিয়া বলিলেন £_- 


“শুনি নাকি ভাস, পিরীতি নৈরাশ 
কুটুম্ব ভোজনে যন। 


৩৮ চণ্তীদাস। 


ঠাকুর নকুল, হয়েছ সফল 
তুমি এক মহাজন ॥ 

তোমার চরিত্র জগৎ পবিত্র 
তোমার সাধু সে বাদ। 

তুমি সে সকল, জাতে পাত্যে ভোল 
নীচ প্রেমে উন্মাদ | 

বর্ণাশ্রম ছাড়, পিরীতিতে দড় 


যাহার পিরীতি হয়। 
এ সব ভাবিয়া, যে জন করিল, 


সে কেন ভারতে রয্ব ॥ 
নকুল আনাস্তে ব্রা্ণদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। ব্রাঙ্গণের! 
আহারে বসিয়াছেন,_মহানন্দে সকলে শাক, ঝাল, শপ্টার্দি দিয়া শম্ 
ভোজনে ব্যাঁপুত। এ হেন কালে নকুল দেখলেন ধোপানী রামী নিৰ্টস্থ 
এক বকুল বৃক্ষের নিয়ে বসিয়। ক্রন্দন করিতেছে । নকুল ক্রদদন্রে 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 


নকুল পাএতে, ধরি দুটা হাতে 
ধোপানী কাদয়া বলে। 

তুমি যহাছন শুনহ ব্রাহ্মণ 
পিরীতির কিবা মূলে | 

আমি অতি হীন, [রীতি অধীন 
পিরীতি আমার গুরু । 

এ তিন আঁধর, হৃদয়ে যাহার 


সস জ্ঞলা কম্পজেক ॥ 


চণ্ীদানের জীবনী । ৩৯ 


পিরীতি তজিল, পিরীতি সাধিল 
পিরীতি একান্ত মনে। 
চণ্তীদাস সাথে, ধোপানী সহিতে 


মিশ্রিত একই প্রাণে ॥ 

স্বকার্ধ্য উদ্ধারের নিমিত নকুল রামীকে তাড়াইয়। দিলেন । ব্রাহ্মণ 
ভোজন সুচারুভাবে সম্পন্ন হইল--চগাদাস সমাজে উঠিঙেন। 

চতীদ্বাসের অবস্থার ছাক়্াপাত আমব তাহার কবিতায় দেখিতে 
পাই। প্রেম করিঘা অশাস্তি ও উদ্বেগ তীহার সহচর হইয়াছিল। 
তিনি সমাজচ্যুত হইলেন। ছুষ্টুলোকে তাহার কলঙ্ক গ্রামে গ্রামে 
প্রচার করিল । তাহার শ্ররাঁধার প্রেমও উদ্বেগবিহীন নয়। 
শ্রীরাধ! চিরদিন জটিল! ও কুটিলার ভয়ে ভীতা ও গঞ্জনায় কাতরা-_ 
তাহার প্রেম “হাবাই-হারাই সদাই হারাই” আশঙ্কার সঙ্ষুচিত ও 
নম্রমুখ। 

পরিণামে সত্যের জয় স্ব্বত্রই হইয়1 থাকে । ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীরা 
চণীদাসের পবিভ্র প্রেখের পরিচয় পাইতে লাগিল। একদিন বিনোদ 
বায় * নামক জনৈক ব্যক্তিকে বাশুলী আদেশ দিলেন “আশার 
সেবক চণ্ীদাস তোমাদের অত্যাচারে বড়ই উৎপীডিত হইয়াছে ঃ 
এইবার আমি তোমাদের শান্তির বিধান করিব।” এই আদেশে ভীত 
হইয়। দুষ্ট লোকেরা ক্ষান্ত হইল। 

চণীদাস গাহিলেন :_- 





* শীয়ুক্ত রমণী মোহন মল্লিক মহাশয় সম্পাঙ্গিত সংক্করণে বিনোদ রায়ের পরিবর্তে 
বিজয় নারায়ণ চক্রবর্তীর নাম দৃষ্ট হয়। 


৪৩ চণ্ডীদাস। 


“বিনোদ রায় বন্ধু বিনোদ রায়। 
ভাল হ'ল ঘুচাইলে পিরীতের দায় ॥ 
চত্তীদাসের যশঃ-সৌরভ চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া মিথিলায় পৌছিল। পঞ্চ 
গৌরেশ্বর শিবসিংহের প্রিয় সতাসদ পণ্ডিত ও কবি বিদ্বাপতি চণ্ভী- 
দাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত 
হইলেন। কিছুদিন পরে মহারাঙ্জা শিবসিংহ কার্য্যোপলক্ষে বর্ধমান 
জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে আমসিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 
বিগ্কাপতি এ সুযোগ ছাঁড়িলেন না__তিনি মহারাজের সঙ্গ লইলেন এবং 
যথ। সময়ে নঙ্গলকোট হইতে রূপনারারণ নামক এক ব্যক্িকে পথ- 
প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীদ্বাসের উদ্দেশে বহির্শত হইলেন । এক 
মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রেমিক চণভীদাস 
কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি বিদ্যাপতির অভ্যর্থন। 
করিবার জন্য মঙ্গলকোটের দিকে অগ্রসর হইলেন । 
“চণ্ভীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ 
দরখনে ভেল অনুরাগ । 
বিদ্যাপতি তব, চত্তীদাস গুণ, 
দ্রশনে ভেল অনুরাগ ॥ 
ছুহ উৎ্কঠিত ভেল। 
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্তাপতি 
চলি গেল ॥ 
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি 
দরশন লাগি। 


চন্তীদাসের জীবনী ৪১ 


পন্থৃহি দুহু' জন ছু গুণ গায়ত 
দু'ছ হিরে ছুহু রহুজাগি। 
দেবহি ছুহু দোহা দ্রশন পাওল 
লথই না পারই কোই। 
দুহ' দৌহা নাম শ্রবণে তহি জানল 
রূপনারায়ণ গোই: ॥” 
কেহ কাহারও পরিচিত নহেন,_এমন কি কেহ কাহাকেও 
দেখেন নাই, _কেবল নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন। চণ্তীদাস মঙ্গল- 
কোট অগ্িমুখে অগ্রসর হইতেছেন; বিষ্কাপতি নান্নরের উদ্দেপ্টে 
চলিতেছেন। মধ্যাঞ্চে উভয়ে পথিমধ্যে স্ুরধনী-তটে বটবৃক্ষ-তলে 
মিলিত হইলেন। + বঙ্গের আদিকবিদ্ধয়ের যিলন,_গভীব্র ও 
ব্যাকুল-প্রেম চণ্ডীদাসের সহিত নবীন ও মধুর-প্রেম বিদ্যাপতির, 
কাব্য-ক্ষেরে প্রেমাবতার চণ্ীদাসের সহিত-_ভক্ত ও প্রেমিক বিস্া- 
পতির মিলন। এ মিলন বর্ণনার বিষয় নহে; পাঠক যদি পারেন হৃদয়ে 
অনুতব করুন। চ্ভীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন £-_ 
সমব্ব বসন্ত, যায দিন মাঁঝ হি বটতলে স্ুরধনী তীরে। 
চত্তীদাস কবি, রঞ্তনে মিলল? পুলকে কলেবর গীর ॥ 
দুহু জন ধৈরজ-ধরই না পার। 
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুহুক অবশ প্রতিকার ॥ 





০০০ 


* আমর। বছ অনুসন্ধীনেও উক্ত স্থানটী নির্ণয় করিতে পারি নাই। বর্তমানকালে 
হঙ্গলকোট হইতে নান্ন,র যাইতে হইলে পথিষধ্যে অজয় নদ পাওয়া যায়। বোধ হয় 
ভারীরথীর পূর্রবগতির পরিবর্তন হইয়াছে। 


৪২ চণ্ডীদাস। 


ধৈরজ-ধরি দুহু নিভৃতে আলাপই, পুছত মধুর রস কি। 

ব্রুসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত, রস হইতে রসিক কোহি। 

রসিক হইতে, কিয়ে হোয়ত, রসিক হইতে রসিক! । 

রতি হইতে প্রেম; প্রেম হইতে রতি, কিয়ে কাহে মানব অধিকা ॥ 

পুছত চণ্ডীদাস, কবিরগ্জনে, শুন তহি রূপনারায়ণ। 

কহ বিদ্যাপতি ইহ রুস কারণ, লছিমা পদ করি ধ্যান ।" 
বিগ্ভাপতি উত্তব্র করিলেন £__ 

“রসের কারণ, রাসক রসিক কায়াটি ঘটনে রস। 

বূসিক কারণ, »পিকা হোয়ত, যাহাতে প্রেম বিলাপ ॥ 

স্ুলত পুরুবে কাম হুক্মগতিঃ স্থলত প্রকৃতি বুতি। 

ছু'ভুক ঘটনে, যে রস হোয়ত, এবে তাহা নাহি গতি ॥ 

ছঁহুক “যাটন বিনহি কখন, ন! হয় পুরুষ নারী । 

প্রকৃতি পুকুষ যে কিছু হোয়ত, প্রেম পরচারি ॥ 

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ, অধিক রস যে পিয়ে। 

রতি স্ুথকালে, অধিক সুখহি তানা কি পুরুষে পানে ॥ 

ছুঁহুক নয়নে, নিকসয়ে.বাণ, বাণ যে কামের হয়। 

রতিবু যে বাণ, নাহিক কাম, তবে কেহে নিকসয় ॥ 

কাম দাবানল, রতি যে শীতল সলিল প্রণয় পাত্র । 

কুল-কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়ঃ পচনে পিরীতি নত্র ॥ 

পচনে পচনেঃ লোভ উপজিয়া, বব তোল দ্রবয়। 

সেই বস্ত এবে, বিলাতে উপরে তাহাকে রস যে কয় ॥ 

ভণে বিদ্যাপতি,; চণীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে ৷ 

ছুহু আলিঙ্গন, করল তথন ভাষল প্রেম তরজে ॥৮ 
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পরে উভয়ে স্নানাদি সমাপন করিরা নান্রের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। সন্ধ্যা সময় তাহারা নান্ুরে উপনীত হইলেন । বিদ্যা- 
পতি তথায় বিশালাক্ষীর পুদ্ধান্তে রামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
তত্পরে নান্নরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া! বিদ্যাপতি বিদায় গ্রহণ 
পূর্বক মহারাঙ্জা শিব পিংহেরু সহিত মিলিত হইলেন! 

বঙ্গীর-সাহিত/ পরিষৎ্ মন্দির হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নীলরতন 
মুখোপাধ্যায় খিঃ এ কনক স'পাদিত “চগাদাস্র পা বলী”র ভূষিকাঁৰ 
“ষেষন তেমন করিয়া * * খাড়” করা জীবনীতে উক্ত ঘটনাটী অবি- 
শ্বাস করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উদ্ধত পদ করটী পদ-কল্পতরুতে স্থান 
পাইয়াছে। মুখোপাধার মহাশয় পদ-কল্পতরুর কবিতার প্রতি সন্দেহ 
না করিয়া বলিতেছেন “পদকল্পতরুর কবিতাগুলি হইতে বুঝা যায় যে 
বিগ্কাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছল। মানিলাম--হইয়াছিল। 
কিন্তু মিলনট। হইল কোথায়? না, গঙ্গাতীরে। আচ্ছা, চণ্ডীদাস 
নান্গরে ছিলেন, নাগর গঙ্গাতীর হইতে আট ক্রোশ পশ্চিমে । বিদ্যা- 
পতি মিথিল! হইতে চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি'তছিলেন। 
তাহা হইলে তিন নান্বেন্স পশম দিক হইতে আসিবেন। গঙ্গা 
তীরে যদি উভয়ের মিলন হন, তবে চণ্তীদাস নান্র হইতে নিশ্চয়ই 
পূর্বাতিমুখে যাইতেছিলেন। * * * চণ্ভীদাস পাগল ছিলেন 
বলিয়া যে তাহার ““উত্তর-পৃৰ্€” জ্ঞান ছিল না? ইহা ত মনে হয় না।” 
আমাদের মতে চণীদাসের উত্তর-পূর্ব জ্ঞান ছিল; তবে মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় ক্ষমা! করিবেন, আমরা তাহাতে সেজ্ঞানের অতাব দোঁথতে 
পাইতেছি। বঙ্গের মানচিত্র খুলিলেই নার,রের (বীরভূমের ) 
পশ্চিমে পুকুপিক়্া, হাক্গারিবাগ, পাচী, পালাযো, ছোটনাগপুর গ্রস্ভৃতি 
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ৃষ্ট হইবে। অতীতের মিথিলা বর্তমান ত্বারতাঙ্গ। ও চম্পারণ নার রের 
( বীরভূমের ) উত্তর ও পশ্চিমোত্তর কোণের মধ্যে, গঙ্গার অপর 
তটে অবস্থিত। কাক্ডেই মিথিলা! হইতে বঙ্গে আসিতে হইলে গঙ্গা 
পার হইতেই হইবে । 

আর এক কথা, ৫০০ বৎসরের পুর্ধে গলার যে গতি ছিল এক্ষণে 
স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে । চৈতন্তদেবের সময়ে গঙ্গার 
পূর্তটে নবছীপ ও পশ্চিম তটে কাটোয়া ছিল। চৈতন্য দেব 
কেশব ভারভীর আশ্রমে সন্গ্যাস গ্রহণ করিবার জন্ত নবদ্বীপ হইতে 
কাঁটোয়া আসিবার সময় গজ পার হইয়াছিলেন। কিন্ত বর্তমান 
সময়ে গঙ্গার পশ্চিম তটে উভয় নগরুই অবস্থিত। আমাদের বিশ্বাস 
মঙ্গলকোট ও নান্ননের মধ্যে গঙ্গা এ বাহিতা। হইতেন ; এখন পুর্ব গতি 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 

বিগ্যাপতির নান,র ত্যাগের পর চণ্ডীদাসের আর কোন বিশেষ 
বিবন্ুণ পাওয়া যায় ন। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বলেন, 
“চণ্তীদাঁস জীবনের শেব দশায় শ্রীবন্দাবনধামে গমন করিয়া সেইথানেই 
সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাহার সমাধি শ্রীরন্দাবনে বিছ্বমান 
আছে জানিতে পারা ষায়।”' শ্রীরন্দাবনে ব্রজবাসীরা কেশীঘাটে 
চণ্ডীদাসের সমাধি দেখাইয়া থাকেন। সমাধি মন্দিরটী ভগ্ন; তগ্ন 
যন্দিরটী তৃণাচ্ছাদিত হইয়! সাষান্য কুটীরে পরিণত হইক্সাছে ও 
বঙ্গবাসী যে গুদীর আদর জানেন না, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 
কিন্ত চ্ীধাসের পদ্দাবজী অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার 
বৃন্দাবন গ্রমনের কথ। আমরা পাই নাই। রমণী বাবুও কোথ। হইতে এ 
তত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাঁও বলেন নাই । তিনি আরও বলেন, 





চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির | 
( চণ্তীদাসের জনা গৃহীত আলৌক-চিত্র । ) 
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“চপ্তীদাস নান্ু,রের নিকটবর্তী মতীপুরে * কীর্ভন করিতে গিয়াছিলেন। 
তথার নাটমশ্টিব্ পতিত হওয়ায় তাহার ও রামমণির মৃত্যু হয়। 
উল্লিখিত ঘটনাগু/ল কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে ।” আমর! কিন্তু অবিশ্বাসের 
কোন কারণ পাই শাই। এখনও ভগ্র নাটমন্দির সযত্তে রক্ষিত 
হইয়াছে। বহু ভক্ত ও বিশ্বাসী হিন্দু আঞঙ্গও তথায় যাইয়া নিজেকে 
রুতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। অলীক স্থতি-চিত্র কি পাচ শত বৎসর পর্য্যস্ত 
থাকিতে পারে? 

বেষ্ঞবর্দিগের যধ্যে সমাধি হইতে আস্ব উত্তোলন করিয়া পুনরায় 
নুতন স্থানে নূতন সমাধি প্রতিষ্ঠা করিবার ববীতি দেখিতে পাওয়া 
বায়। কবিরা কষ্খদাস গোস্বামী শ্রীবন্দাবনে সমাধিস্থ হন। 
বন্দাবনের সমাধি হইতে পবিত্র অস্থি সংহহ করিয়া তাহাক্স প্রিয় 
জন্মভূমি ঝামটপুরে নৃতন সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত কর হইয়াছে। অগ্তাপি 
গোস্বামী প্রভুপ্প তিরোভাবের দিন-_আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশী দিবসে 
মহোৎসব ও কীর্ভনাদি হইয়া থাকে। চণ্তীদাসের ত্রঙ্ঘভুমের 
সমাধেটাও বোধ হয় কির্ণাহারের সমাধি হইতে অস্থি সংগৃহীত হইয়া 
কোন ভক্ত দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থাকিবে । 

তত্ত বৈষ্বদিগের পক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাওয়া পরুম সৌভাগোর 
কথা । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চণ্ভীদাসের পদ্ছাবলীর মধ্যে 
তাহার বৃন্দাবন গমন অথবা তদ্রপ কোন বাসনার বর্ণন। পাও 
যায় ন|। পরবস্তীকালেও কোন বৈষ্ঞধ কবি এ বিষয়ে কোন 
কথার উল্লেখ করেন নাই। আজন্ম বাঁছিত বাসনার সফলতা 


* মতীপুর নহে। নাল্পরের নিকটবর্তী কি9ণাহার গ্রামের নাগডিহি নামক, 
পল্লীতে চণীাসের সমাধি অগ্যাপি ধর্তগান ছাছে | | 
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ষ্টে কবি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইয়া যে কোন পদ সথষ্ট হয় 
তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তাই আমবা মনে ক 
বঙ্গীম স্রনীল সাহিতা গগনের সুন্দর সমুজ্জরল সান্ধাতারকাটী বি 
নির্বন্ধে অসমধে এই কির্ণাহারের নাটমন্দিরে অন্তহিত হইয়াছেন । 
পূর্বে বৃন্দাবন কোথায় ছিল, তাহা! কেহ জ্ঞানিতেন না। দয়ার 
ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের এঁকাত্তিক চেষ্টাতে শ্রীরন্দাবনের লুপ্তপ্রায় 
' লীলাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইযাছে। ইহা! তাহার জীবনের একটী উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। 
“রুষ্ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম, সেব৷! প্রবর্তন, 
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আঁর বৈরাগ্য শিক্ষণ। 
নিজ প্রিয় স্থান মোর মগুর] বৃন্দাবন, 
তাহ! এত কম্ম চাহি করিতে প্রচারণ |” 
শ্ীচৈতন্তচরিতামূত- _অন্তলীল। ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
এই কার্ষ্যে চৈতন্তদেবেত আদেশে সনাতন 
“মথুরা মাহাম্মা শাস্ত্র সংগহ করিয়া, 
নুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া 1” 
শ্লিচৈতন্তচরিতামুত, মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্তদেব নিজেও অনেক তীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তিনি 
“বরাধাকুণ্ড বার্ত। প্রভু পুছে লোক স্থানে, 
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে । 
তীখলুপ্ত জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ 
ছুই ধাল্সক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল ন্লান।” 
শ্রীচৈতন্ভচরিতামৃত, মধ্যলীল1, ১৮শ পরিচ্ছেদ । 


চণ্তীদাসের জীবনী । ৪৭ 


মাধবেন্ত্র পুরীও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্ বা বজ্রলাভ প্রতিষ্ঠিত 
শ্ীগোপাল মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; 
«গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্ধনধারী | 
কুপ্তে আছে চল তারে বাহির যে করি ॥ 
অত্যন্ত নিবিড় কুগ্ত নারি *বেশিতে । 
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে ॥৮ 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত। 
যখন বৃন্দাবনের তীর্থ সব লুপ্ত ছিল--তখন কেমন করিয়া বলিৰ 
ষে চণ্ীদাদ বৃন্দাবনে সমাধিস্থ হইঈয়াছেন। রব্রমণী বাবু বোধ হয় 
পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের সমাধির কথ শুনিয়া! সর্বজনবিদিত 
মূল সমাধিটীকে বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াছেম । 
এইবার আমরা বামীর ** সম্বন্ধে ২১টী কথা বলিব। 


পল ৯৮ 7 পাশ শশী পা শা 


%* এই রজক কাকে চত্তীদাস নিজ পদাবল' তে “রামী” অথবা 
“বাঁমীণি? ব'লয়। উল্লেখ করিয়াছেন, তাই আমরা উক্ত নামদ্বয় ব্যবহার করিয়াছি। 
কিন্তু অন্যান্য বেষঞব কবিদের কবিতা পাঠে জানা যায় যে উক্ত রজক কন্যার নাষ 
রামতার। দাসী ছিল। কবি নরহরি বলিয়াছেন ১-- 

“নান,র গ্রামেতে নিশা সময়েতে 
বাশুলী প্রসন্ন হেয়া। 

রাই কাণু ছুছ' নগল চরিত 
কহয়ে নিকটে গ্িয়। ॥ 

শুনি ভাবে মনে জানি পুন 
দেবী কহে কি চিস্তহ চিতে। 

সথঙ্থময়ী তারা ধুবনী দরশে 
যুরিবে বিবিধ মতে ॥৮ 


-শ্পাশি। সপ পাপ্দাপীাশ শা ৮ পাশিপপীপপীশিকী পপ ০ ছিপ পপ শী পর পপর চক 


৪৮ চণ্ডীদাস। 


বর্তমান কালের ভিখারী বেঞ্চব ও বৈষ্ঞবী দেখিয়। গা 
ধারণা যে বৈষ্ণব হইতে হইলে একটী বৈষ্ণবীর প্রয়ো- 
জন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকে বামীর প্রেম 
উপলক্ষে চঙীদাসের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
তাহারা জানেননা যে বৈষ্ণবের পক্ষে পরনারী কারমনোবাক্যে 
পরিত্যজ্য।; এমন কি, অনেক বিধানিষেধের বশবতী হইয়া পরিণীতা 
পত়ী সঙ্গে বাস করিতে হয়। চৈতন্তদেবও কামিনীস্পর্শকে মৃত্যুর 
কারণ বলিতেন। 
“গোবিন্দঃ তৃমষি মোর আজ করিলে রক্ষণ। 
নারী স্পর্শ হইলে মোর হইত মরণ ॥” 
শ্রীঠৈতন্তচরি তানুত 
এমন কি সম্গযাসী বৈষুব ছে।ট হরিদাস মাধবী দাসীর সহিত 
1লাপ করিফ়াছিজেন বিয়া চেত্নুদেব তাহাকে ত7াগ করেন। 
এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব মহিলাদের পাতিব্রত্যের কথা উল্লেখ্ধ যোগ্য। 
তাহারা পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না। বৈষ্ণব মহান্ত- 


রথ 





কবি কান্পাস বলিয়াছেন :-_ 
“রামতারা ধনী রাধাস্বরপিণী 
ই& ধাতু বার হয়। 
যীহার দরশে ৯ত্ী রসে ভাসে 
কবিতার জোত বয় &” 
ব্লাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন :--- 
“মরি মরি কি রীতি পীৰিতি-রস শশধর 
তাঁর! সহ রস কে! করু ওর |” 


চণ্ীদানের জীবনী । ৪৯ 


গণের মাতস্থানীয়। নিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীমতী জাহ্বী ঈশ্বরী একবার 
ঘেতুর গিয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি অতি নিঞ্জনে থাকিতেন। 
“মনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে । 
জান্গবী ঈশ্বরী বৈসযে সঙ্গোপনে ॥” 
ভক্তি বুত্বাকর--১৭*ম তরঙ্গ ৷ 
একবার শ্রীমতী বিষঞুপ্রিয়। দেবী গৌরপ্রেমেউন্মভ বালস্ত 
শ্রীনিবাসকে দেখিতে ইচ্ছ! করেন ; কিন্তু শ্রীনিবাস তীহাকেও দর্শন 
দিতে কুছ বোধ করিয়াছিলেন | 
ণ্শ্রীনিবাস প্রণযয়ে শুনিয়। ঈশ্বরী। 
দাড়াইল। সঙ্গোপনে শৌবাঙ্গ স্মঙরি ॥' 
ভক্তিরত্রাকর_-ওর্থ তর 
পরবর্তীকালে সহভীয়াগণ গোগা-প্রেমের অন্গকরণে সনাতন পতি- 
পত্রী সন্বন্ধকে পদদলিত করিয়। পর্রনারী গযনকে কৃষ্প্রেম প্রাপ্তির 
হেতু বলিয়1 কীর্তন করিয়াছেন । কিন্তু ইন] বৈষ্ণব শান্্বিরদ্ধ ও 
অতীব পাপজনক | « 
যাহা হউক আমর] আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দুরে আসিয়া 
পড়িয়াছি ; আমাদের রামীর প্রেম মধুর বপের অন্যর্গত। আমরা সামা- 
গাথে তাহ! গ্রহণ করিয়া চণ্ীদাসের প্রতি দোষারোপ করিয়। থাকি । 
উন্নত হইয়। অধিকারী না হইলে তগবততক্তদের বিষয় বুবিবার সাধ্য 
নাই। আমর] নশ্বর কামের সহিত অবিনম্বর প্রেমের পার্থক্য বুঝি 


পসাাপাাররটরারারারররাররাটরাইারারারাররররহরনরররারররারাররোহারটারারহাঞাত 


* সহজীয়াদের সাধনে নায়িকার একাস্ত প্রয়োজন। কাহারও কাহারও হতে 
চ্তীদাসেরর অনেক পদ সহভীয়া প্রভাবে নিব-বিন্দু-সংস্প,ষ্ট ;) এমন কি রামনগ 
তাহঃদের যোজন । 

৪ 


৫০ চণ্তীদাস। 


না, তাই আমরা রাষীব্র প্রেমে আত্মচিন্তা, আম্মজ্ঞান ও আম্মতপ্তি রণ 
কামগন্ধ পাই। চণ্ডীদাস শ্বয্ং বলিয়াছেন রামীর প্রেমে “কাম 
নাহি তায়” ; কারণ ইহাই পুজা, অর্চনা, যাগ, হজ্ঞ, উপাসনা ও ধশ্ম। 
রামীর প্রেম যে স্বর্গীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
যুবতী স্ত্রীসহ একত্রে বাস করিয় কে বলিতে পারে,_ 


“তুমি রজকিনী, আমার রমণী, 
তুমি হও মাতৃ পিতৃ । 

জ্রিসন্ধ্যা যাঁজন, তোমারি ভজন, 
তুমি বেদমাত। গায়ত্রী ॥ 

তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী, 
তুমি সে গলার হারা । 

তুমি স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল পর্বত 


তুমি সে নয়নে তারা ॥” 

যেহুদ্য় প্রিয়তমাকে পিতৃ-মাতৃরূপে- দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া 
পরিতৃপ্ত ন| হইয়া, আরও উচ্চতর বিশেষণে বিশেষিত করিবার জন্ম 
অগগ্রহান্িত, সেই প্রেম'পিপাসু হৃদয়ে কলক্ক আরোপ করা যায় কি? 
পাঠক ! প্রেমের এমন অপরূপ ভাব আর ফোধাও দেখিয়াছেন কি? 

চণ্ডীদাস সংস্কতে সুপগ্িত ছিলেন। ক্লাঁসলীলা, গোবৎস হরণ 
গুভূতি পাঠ কৰিলে জান। যায় যে তাঁহার ভাগবতে সম্যক অধিকার 
ছিল । তিনি বহু সংস্থৃত পদের কোমলতা সম্পাদনপুর্কক ব্যবহার 
কৰিয়াছেন ) সংস্থৃতে জান না থাকিলে ইহ] কি সম্ভব হয়? আমরা 
নিগ়ে কয়েকটি শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম £- 

জন্ম-__জনম। ধশ্ব_-ধরম; 


চণ্ীদাসের জাবন। €, 


প্রাণ--পরাণ, গ্রীতি--পীরিতি, 
যন্র--যতন প্রমাদ--পরমাদ, 
প্রবাস পরব।স উচ্চ-_উচ, 

চিন্ত-চিত নিষ্ঠুর নিঠুর? 
স্পর্শ-পরশ , অমুত--অমির়, 
নিদয়-নিদর খ]াতি-_থেয়াতি 
প্রয়াখ- পয়াণ, বদন- বয়ান, ইত]াদি 


চশাদাসের , গাতগোবিন্দ পাঠের প্রমাণ পাওয়। যায়। তীাহালু 
“পঞ্চ কীঞ্ভনে” আমরা জয়দেবের অনেক গীতের প্রতিধবণি দেখতে 
পাই! নিদ্নে আমরা ২টী পদ উদ্ধত করিলাম । 
(১) 

"তোর রতি মাশোমাশে গেল। অভিসারে। 

সকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥ 

না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে। 

তোযার সঙ্কেত বেণু বাজায়ে যতনে ॥ 

কালিনীবন তীরে বহে মন্দ পবনে । 

(তমাকে চিস্তিতে আছে নন্দের নন্দনে ॥ 

তোর তন্ুগত ব্রেণু চলিল পবনে। 

তাহাকে করয়ে কান্ত অতি বছু যানে ॥ 

পাথি বসিতে তরুপাত চলনে। 

তোমার গতি শঙ্ষিয়। রচয়ে শয়নে ॥ 

চাহে দশদিশ কানু চকিত নয়নে । 

কতথণে আইসে রাধ। এহি করি মনে ॥ 


৫ 


চণ্ডীদাস ! 


তেজহ সুন্দরি বাঁধা মুখর মঞ্জীর | 
সত্বরে চলহ কুপ্ধ এ ঘন তিমির ॥ 
রুদ্র হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে | 
শোভে মেদ্ধমালে যেহেন তড়িতে ॥ 
গলিত বসন হীন রসন জঘনে। 
আপণপে আরোপ গিস্া পল্লব শয়নে ॥ 
মানী বড় ভৈল কানাই শেষ রজনী ৷ 
তার পুর মনোরথ মোর বোল শুনী ॥ 
এবে অনুগত বাধা বিলম্ব গমনে । 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাশুলীগণে ॥% 
(২) 
বণ্দ কিছু বোল বোলদসি ৩বে 
দশন-কুচি তোমারে । 
হবে দুরুবার শুয় অহা 
সুন্দরি রাধা আমারে ॥ 
তোমার বদন সংপুন চাদ 
অধর অমিয়া লোভে । 
পবুতেথ ভোর নয়ন-চকোর 
যুগল নিশ্চল মোভে ॥ 
অদ্দন-বাণে দগধ চলো 
তোর অকারণ মানে। . 
বদন-কমল মধুপান দিয়া 
রাখহ মোর পরাণে ॥ 


চণ্ডীদাসের জীবনী । 


যতে সতো কোপ করিলে 
তবে মোরে হান নয়ন বাণে। 

2 জজ যুগে বন্ধন করি! 
অধন্প দংশ দশনে ॥ 

তোমে সেমোহর বুতন ভূষণ 
তোমে সে মোহর জীবনে । 

এহ বুঝবি বাধ! মোরে দয় কর 
বুজি তে অতি যতনে ॥ 

/তামাত্র নয়ন মলিন নলিন 
আধার কোকনদ রূপে । 

মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেহ 
এ তোর মান্ুরপে ॥ 

এ তোর কুচ শোভে মণি জঘনে 
নাদ করউ বূসনে। 

লাল ছঈদয়ত করো মো তোহর 
থল কমল চবুণে ॥ 

মদন গুল খণ্ডন বাধ 
মাথার মগ্ন মোরে। 

চবুণ পল্লব আরোপ রাধা 
মোর মাথার উপরে ॥ 

পাজ্গাউ আমার মদন বিকার 
সম্বত্রে করহ আদেশে। 

াশুলী চরণ শিরে বন্দিয়। 
গাইল বড়, চস্ভীদাসে 


৫৩ 


৫8 চণ্তীদাস। 


উদ্ধত পদ দুইটী জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'বুতিস্থখসাতে গতমভিনারে 
মদনমনোহর বেশং' ও “বদসি যদ্দি কিঞ্িরিপি দন্তক্ুচি কৌমুদা হতি 
দরতিমিরমতি খোরং পদপ্বয়ের 'সুন্দর অনুবাদ বলা যাইতে পারে । 


( পরিশিষ্ট | ) 


| প্রবাদ অবলম্বনে জ 

সব্ধ প্রথমে আমর] চণ্তীদাসের পদাবলী ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুর্দী 
ইত্যাদির সাহাযো যতদুর সম্ভব তাহার জীবনী বিরত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নান্রের প্রচলিত প্রপাদ সমু 
অবলম্বনে চণ্ডীদাঁসের জীবনী পাঠকগণকে উপহার দিব । 

চণ্ডীদ্াসের জন্ম অথবা তাহার পিতামাতার সন্বন্দে কোন প্রপার 
প্রচলিত নাই। তাহাকে আমরা প্রথমেই বাশুলীর পুজকব্ণপে দেখিতে 
পাই। এক দিন তিনি নানরের হাটে ম্য ক্রর করিতে গিয়া দেখেন 
যে সমমূল্যে তিনি অন্ঠাপেক্ষা কম মংস্য পাইলেন। কারণ খিজ্ঞাসায় 
উত্তর পাইলেন, “প্রেমে সকলই সম্ত11” সেই হইতে চগ্ত প্রেমের 
জন্ত লালায়িত হইলেন । 

চণ্তীদাস নদীতে প্রান্থই মৎস্য ধরিতে যাইতেন। একদিন এক 
বুবতী রঞ্তক কন্তা বস্ত্র ধৌত কালীন তাহার নর়ন পথে পণ্তিত হইল 
বঙ্গক কন্তরকে দেখিয়া প্রেষ পিপাসু চণ্ীদাদ তাহার সহিত 
প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই হইচ্ছে 
চণ্ীদাস প্রত্যহ মৎস্য ধরিবার ছলে র্ঙ্জক কন্যাকে দেখিপার ন্ট 





চণ্তীদাসের জীবনী । ৫৫ 


যাইতেন। ক্রমে ত্রমে রজক কন্তাও তাহার প্রতি আকুষ্ঠ। হইল-- 
উভয়ে মিলিত হইলেন। এই রজকিনীই আমাদের রামমণি। 

একদিন চণ্ীদাস নদীতে স্নান করিতে যাইক্কা দেখেন, একটা কমল 
তাসিয়া আসিতেছে । তিনি সেই কমল্টা সং৫হ করিয়া স্বীয় ইস্ট 
দেবীকে অর্পণ করিবার মানসে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। যথা সময়ে 
পুজাকালে বাশুলী দেবী স্বন্নং আবিভূ্তা৷ হইয়। চণ্তীদাসকে বলিলেন”_ 
৪ ফুলে আমার উষ্টদেবের পুজা হইয়াছে; উহা আমার মন্তুকে 
দাও, পদে দিও না1 বন্মিত চণ্ীদাস বলিকেন “সোক মা 
তুঁম জগত জননী, তোমার আবার ইষ্টবেদ কে?” তদুত্তরে বাণুনী 
দেবী বলিলেন, “আমার ইষ্টদেব স্বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ” । তৎপর 
চশ্বীদাস ও রামীকে যুগল মন্ত্ররান করিয়া ও বিষ্ঠোপাসনার 
উপদেশ দিয় দেবী অন্তঠিত। হইলেন । সেই শুভ মূহুর্ত হইতে চণ্ডীদাস 
ও বামী বৈষ্ণব ধন্ম গ্রহণ করিলেন। 

চত্ভীদাস রামীর সহিত ত্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের তজনা করিতে আরম্ত 
করিলেন ; কিন্তু গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে, রজক কন্তার সহিত প্রসক্ভি 
আছে বলিয়া, সমাজচুটত করিলেন। সমাজচ্যুত চণ্ডীদাস ও রামী 
গ্রামের প্রান্তে পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। চণ্ীদাসের ভ্রাত। 
নকুল ঠাকুর তাহাকে পুনরায় শ্বসমাজে আনয়নের জন্ত ব্রাঙ্গণ ভোজনের 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 'যথা সময়ে ব্রাহ্মণগণ আহত হইয়! আহারে 
বসিলেন। চণ্ীদাস অন্ন ব্যঞ্জনাি মহানন্দে পরিবেশন করিতেছেন, 
এমন সময়ে রাষী তথায় আসিয়া বলিল “কি রে চণ্ডেঃ তুই নাকি আহায় 
ছেড়ে জাতে উঠছিস্‌ %ঃ চণ্ভীদাসের দু হস্ত পরিবেশনে আবদ্ধ? 
তিনি অপর ছুই হস্ত বাহির করিয়া রামাকে আলিঙ্গন করিলেন । 


৫৬ চগীদাস। 


বাষীও আলিঙ্গন কালে অপর ছুই হস্ত বাহির করিয়া! শ্বীয় মন্তঁকের 
স্বলিত বসন পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। উপস্থিত বরান্ষ 
গুলী চণ্ডীদাস ও রামীর ঈদৃশ ভড়ুত স্বমত্ড দর্শনে বামীকে 
পারিবেসনের ভাব টিজেন ও চণ্ীছাসের সমাভ চুযতির কথা আর 
তুলিলেন ন1। 

যদিও চগ্ডীদাস সমাজে উঠিলেন, কিন্তু তাহার কলঙ্ক আব গেল 
না। তাই, বলক্ক মোচন্র জন্য ও ন্বগ্রাযধাসিগণের আন্তত্রিক ভাব 
জানিবার শুন এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি নিজ পর্ণকুট'রে 
পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়ী থাঁককেন। ছুই তিন দিন পরে এুতি- 
বাসীরা তাহার বুটীরে প্রবেশ করিজেন এবং তাহাকে মৃত জানে 
তাহার সৎ্কাবের ব্যবস্থা করিভে লাগিলেন। তাহাকে তাহার 
এশানে জইয়া গিয়া চিত্বার উপরে স্তন করিলেন। এমন সমদ্দে 
বাঁমী কাদিতে কীাদিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং চগ্ডীদাসও 
চিতোপরি উঠিয়া বসিলেন। শশান বন্ধুরা চণ্ডীদাসকে ভূতে পাইয়াছে 
বলিয়া! সকলে চলিয়া আমিলেন। 


চণ্ীদানের প্রতিভা | 


সি 


চণ্তীদাসের জ্রীকৃষ্ণ । 


( শ্রীকৃষঃ ও বৈষঃবধূশ্ম |) 


চণ্ডাদাসের পদাবলী পুরাণের সেই পুব্রাতন কথা অবলম্বনে বির- 
চিত। বৃষ্জলীল৷ ইহার বর্ণনীয় বিষয়। পাগলা চণ্ীর গান বুঝিতে 
হইলে সেই পুরাতন কথাগুলি স্মরণ বাখ। আবগ্তক | বৃঙ্ঃ বৃতা স্ত 
[মরা (১) মহাভারত, হরিবংশ ও (২) পুরাণে পাই । ইহাদের 
মধ্যে মহাভারত সর্ব পূর্ববর্তী । কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাভারতে 
£ষ্ চরিত্রের এক অংশ আবার পুরাণে অপর অংশ বর্ণিত হইয়াছে । 
মহাত।/রতের কালে দেশে আর বাহ্শক্রপ ভয় ছিল না, অনার্যের। 
তখন দ্রাস্ধ স্বীকার করিয়াছিল। কাজেই আর্য্যেরা তখন সাগরাম্ু- 
বিধোতা, গিরি কিরীটিনী, অনন্ত রত্ব প্রসবিনী জন্মভূমির বিভাগে ব্যস্ত 
ছিলন এবং সকলেই নিজ নিজ উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন । 
সে সমন্ব: ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিদ্বেষী রাজ্যে ভারত পরিপূর্ণ ছিল। 
শল্যপুর্ণ গ্ামল-ক্ষেত্র-পরিশৌভিত ভারতকে একচ্ছঞ্জাধীন করিতে 
না পাব্রিলে লোক রক্ষাকারী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । তাই 
কবি শান্ত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকুষ্ণকে সমরবিজয়ী বীর ও রাজনীতি 
বিশারদ মন্ত্রী করিলেন_-তাই কুকুক্ষেবের মধ্যে শ্ররীমন্তগবদ্‌ 
গীতার জন্ম । 
পুরাণের কালে ভারতের ধর্ম জগতে ঘোরতর বিপ্লব ( অনেকের 


৫৮" চণ্ডীদাল। 


মতে ) দেখিতে পাই। অর্ধাধিক ভাবতবাসী সনাতন ধর্ম পরিত্যা* 
করিয়া বৌদি মত গ্রহণ করিয়াছল। এই হন) হইতে হনাতন তকে 
রক্ষা] করিবার ভন্থ শ্রিমভাগবতেরু ভন্ম হয়। পরবস্ভা বাও মন, 
এইরূপ চেষ্টা] ২।১ বার দেখিতে পাই। মুসজমান গ্রাতিত ভে 
সনাতন ধন্্কে রক্ষা করিবার জন্য শিখরে অভ্যুদ্ঘয় হইয়াছিল। আবার 
সেদিন খৃষ্টানদের হাত হইতে বকে রক্ষা করিবার ভন ভ্রাহ্ম ধর্শেক 
জনা হইয়াছিল। ভাগবতকার বীর শ্রীকুষ্ণকে পুরুষ সাঁড1ইজে” এবং 
বাধাকে প্রকৃতি করিলেন। ব্রঙ্লীলায় প্রকৃতি পুরুষের জাসাঁভি এবং 
পরে তাহাদের বিচ্ছেদ দেখাইলেন। এই জগৎ দের তিক-৬কতি 
& পুরুষ | গুরুতি গরুযষে গথমে সংযোগ পরে বিয়োগ, শেনে মক । 
ইহাই দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা। 

তারপর বঙ্গে দুঃখের সময় আসিল--সনাতন ধর্ম লুপ্ত হইল। রাজ 
পাঁরধর্তন হইল-__বিধর্ষিগণ প্রভু হইলেন। সবল, সচেষ্ট, তজন্বী 
রাজনীতি বিশারদ আর্য-বীরদের মধ্যে বিজীস-প্রিয়তা স্ুথলিপ্] ও 
ব্যভিচার প্রবেশ করিল। তখন বঙ্গ, বাঁরবিলাসিনীদিগের মঞ্জীর 
নিককণে, স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের গতিতে ও দেখল, 
কামিনীগণের প্রেমালাপে পরিপূর্ণ হইল। সাধারণে কা'মনগণের 
ভাঁবতঙ্গীর নিগৃঢ় তত্বের আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই দ্'খের 
কালে ছুঃখের গান গাহিবার জন্যই চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির জন্া। 

চত্ভীদাস এই দুঃখের গানে প্রেমের ছুনিবার শততি দেশাইয়। 
অনভ্ঠ সৌন্দর্য্যের, অনন্ত প্রেমের রাজ্য স্বজন করিয়াছেন । আবার 
অনন্ত প্রেমের রাজ্যের সহিত বাস্তব জগতের মিলনে, বৈকুষ্ঠের সহিত 
সংসারের মিলনে, ভাবুকগ্ডার সহিত সংসার ধর্খের মিলনে এই প্রেষ- 
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গান সংসারের জিনিষ হইয়াছে । ইহাতে গাহস্থ্য জীবনের নর-নারীন্ু 
মিলন দেখিচ্ে পাওয়া যায়। 

“এই প্রেম গীতিহার 

গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায় 

কেহ দেয় তাবে, কেহ বধুর গুলায়। 

দেবতারে ফাহ। দিতে পারি, দিই তাই । 

প্রয়জনে-_ প্রিয়জনে যাহ দ্রিতে চাই ॥ 

তাই দিউ দেবতারে, আর পাব কোথা । 

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিষেরে দেবতা ॥” 

চগ্ডীদাসেরু এ প্রেমগান বৈকুণঠের-রাধাকঞ্চের । হিন্ধু সমীজ- 
নীতির বাহিরে--তাই প্রেমিক কবি ইহ'কে সমাজ বন্ধন হইতে ক্ভ- 
দরে রাখিয়াছেন- বন্ধন বিহীন বৃন্দাবনের বৃঞ্ের সহিত স্যাঁজের 
কোন সম্পর্ক নাই । 
বৈষ্ঞব ধর্ম ভালবাসার ধর্মব__ প্রেমের ধর্ম । অনেকের বিশ্বাস গ্গি 

বীতে যীশুথুষ্ট সব্দপ্রথমে ভালবাসার ধর্ম [581)101) ০1 10৪ গুচার 
করেন । পরবস্তকালে ৫সষ্বেরা ইহারই অন্নকরণে ঠেমের ধর্ম প্রচার 
করেন । ফলকথা মেরীর খুষ্ট হইতেই নন্দছুলাল যখোদার শ্রীকৃষ্ণের জন্মা। 
কিন্তু ইহা গ্ররুত কথা নহে । ইতিহাসের ঘখন জন্ম হয় নাই--পূিবীর 
অন্যান্য জাতির যখন কোন সংবাদ পাওয়া ধায় না-সেই দূর অতাতের 
ঘন অন্ধকারে এই ভারতেই সর্ধপ্রথমে খখ্বেদের ১ম সুক্তের ৯ম 
খকে অগ্নিকে পিতার সকার আহ্বান করা হইয়াছে । আবার ১ম মণ্ডলের 
৩১ সৃক্তের ১০ম খকে বলা হইয়াছে “তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন, 
তুমি আমাদের পিতা, তুমিই বয়ঙ্কৎ ; আথরা তোষার সন্ততি ব্ণ।” 


৬* চণ্ডীদাল। 


তারপর বৈষ্বদের শ্রেষ্ঠ ভাব- মধুর ভাবের প্রথম গুচার ৬২ স্থৃত ॥ 
১১শ খকে দেখিতে পাই । সতীন্ত্রীর স্বামীলাভের ইচ্ছ। দ্বার] প্রেষে 
গভীরত1 দেখান হইয়াছে । যিনি উপনিষদে “রসঃ বৈ স.” যিনি 
বেদাস্তে “আনন্দং ত্রহ্গ”১তিনিই চণীদাসের শ্রীকৃষ্ণ । শ্ররুষ্ণ স্বরং ভগবান 
ব্রলীঙলার প্রকাশের শস্য, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ও সাধূগণের 
উদ্ধারের নিমিও ধরায় মন্ুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন । শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার । 
“এতেবাংশ কলা: পুংসঃ কুক্কস্ত ভগবান স্বয়মূ।” 
বৈষ্ণব কবির! 

“রুষ্জকে কহছে কেহ নর নারায়ণ । 

কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ 

কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীবোদশায়ী অবতার । 

অসশ্তব নহে সত্য বচন সবার ॥ 

কেহ কহে পরুব্োম নারায়ণ করি। 

সকল সম্ভবে কৃষ্ণ যাতে অবতাত্রী ॥” 

আর রাধাঠাকুরাণী পূর্ণশভ-_ রাধাকৃষ্ণ এক বস্ত। শ্রীগবানের 

এক অংশের মাম শুক ও অপর অংশের নাষ শ্রীরাধা। শ্ীয়াধা 
ব্যতীত শ্রাবণ অপূর্ণ, আবার শ্রীরষ্ণ বিহনে শ্রীরাধাঁও অপূর্ণ । 

“রাধা পূর্ণশক্তি কু পুর্ণ শক্তিমান 1. 

দুই বস্তু ভেদ নাহি শান্তর পরমাণ ॥ 

মুগধদ তার গন্ধ যেছে অহিচ্ছেদ। 

অগ্রিজালাতে যৈছে.নাহি কভু তেদ ॥ 

রাধার তৈছে সদ1 একই স্বরূপ । 

লীলা রন আশ্বাদিতে ধরে ছুই রূপ॥ 
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পাঠক! কনক অমবরাবতীতে সুরপতির বামে শচী দেবীকে, 

দেখিয়াছেন, কৈলাসে ভিথারী ভূতমাথের বামে জগতের অন্নদায়িনা 
অহপুরণ্ণীকে দে'খফ়াঁছেন, অযোধ্যার ধন্টুকধানী রামচন্তরের বামে আজন্ম 
দুঃঘিনী সীতা দেবীকে দেঁখিয়াছেন, তাপস সত্যবানের বামে সতা 
সাবিত্রীকে দেখিয়াছেন, আরও কত শক্তির কথ শুনিয়াছেন, কিন্তু 
ভগবানের গ্রেষময়ী শক্তি ব্রজের শ্রীরাধার মত ভন্ত কোথাও দেপিয়া- 
[ছুনকি? এই শক্তির সহায়ে তক্তগণ ভগবানকে পরুমান্ত্বীয়ের মধ্যে 
পর্রিগণিত করিতে পারেন--এই শক্তির বলে ভগবান ভক্তের সহিত 
অকপটে মিজিত হন । এই শক্তির বলে ব্রঙ্ছের গোপবালকগণ অর্ধভুক্ত 
ফল লইয়া ভগবানকে বলিয়াছিলেন,”_ “কাচামিঠে ফল থাওহে 
বানাই ।” আবারু ভগবান এই যধুর শক্িবু লীলা দেখাইবার জন্য-_ 
তভ্তের মনোধাসনা পূরণ করিবার জন্য স্বহস্তে “দেহি পদপল্লবমুদণ র্‌” 
লিখ্যিছিলেন। এই মধুর মধুর অতি মধুর শক্তি সহ ভগবানকে 
আাদর্শ করিয়া বেগ্যাদাস বিন্বমঙ্গল অন্থিমে প্রবল উচ্ছণাসে জদয়ের 
াবে্গছরে গাহিয়াছিলেন £-- 

“মধুরং মধুরং বপুরশ্য বিভো 

মধুরং মধূরং বদনং মধুরম্‌। 

মধুগন্ধি মৃদুশ্মিত মেতদহে। 

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥” 

ভক্তগণ এই শক্তির প্রভাবে দুঃখের দ্রিনে কাদিতে কাদিতে যাইয়। 

শ্রীচবূণে আশ্রয় লয়, আবার সুখের দিনে আনন্দে অধীবু হইযা 
শ্রীপাদপন্স হৃদয়ে তুলিয়া! লয়। ফলতঃ যেখানে ব্রজের মধুর হইতে 
মধুরতম শক্তি শ্রীরাধিকা বর্তমান, সেখানেই মধুব ভাব বিছ্ামান। 


৩. চশ্তীদাস। 


রাধারষ্ঞের মিলন প্রেমের মিলন । আমাদের প্রেমিক কবি এই 
ধ্েমষের মিলনই বর্ণনা করিয়াছেন । বাহার ভক্তের ভাব লইয়া 
চণ্ডীদাস আজোচনা করিবেন, তাহার? শ্রীরাধাকষ্ের স্থুমধুর প্রেমলীলা, 
ব্রপাস্বাদনে পবিজ প্রেম প্রবাহে ভাসিয়া যাইবেন। আর ধাহাদের 
হাদয় পলিব্রে নহে, তীহারাঁও চঙীদ্াস অনুশীলনে স্হদজু ও প্রেমিক 
হইবেন । কারণ পবিভ্র প্রেমস্পর্শে প্রস্তরতুলা কঠিন হৃদয়ও গলিয় 
থার। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান কালে কেহ কেহ এই পবিত্র প্রেষে 
কামের গন্ধ পান--ত'ই তীহাবা পবিত্র ভক্তি-তত্বের মধ্যে ইন্দ্রিয়- 
পর্য়ণতা দ্বেখিতে পান । 

বুন্দধাবনলীল। ( ভগবল্লীল1) বুঝিবার অধিকার ব্রহ্গজ্ঞানের পরু 
জন্মে। প্রথমে বাতিরেকী সাধনায় জগত বস্তুশুন্য হয়, তারপর অন্বয়ী 
সাধনার ফলে জগত ব্রহ্মময় হইয়া উঠে_-তখন সর্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং 
জগৎ হয়--তখনও কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গস্বরূপ মাঝ। তারপর যখন 
মানব সর্বসংস্কার বর্জিত হইয়া, শুদ্ধ সত্ব হইয়া আপন চিত্তপটকে 
অধিল-নিরঞ্জনের বর্ণে অনুরপ্তিত করিতে পারে, তখনই সে ভগবল্লীলা 
দর্শন করিতে পারে তখনই সেবুঝিতে পারে যে বৃন্দাবনলীলার 
আশ্রয় শ্রীরঞ্চ। আমাদের চণ্ডীদাস এই লীল! অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, 
জস্মীতে সম্ভোগ করিয়া অপরের আম্বাদনের জন্য ভাষায় গাথিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন---তাই চণ্তীবাসের পদাবলী সত্য ৪ বাস্তব । 

স্বামী বিবেকানন্দ গোপী প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন £---«প্রথমে এই 
কাঞ্চন, নাষ, বশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি, 
ডৎনই, কেবল তখনই, তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে | উহা 
তে বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ধত্যাগ না হইলে উহ! বুঝিবার চেষ্টা! কারই 
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উচিত নয়। যত দিন পর্য্যন্ত না আত্ম! সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ঃ তত দ্দন 

উহ। বুঝবার চেষ্ট। বৃথ|। প্রতিযৃুর্তে ধাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশো- 
লগা র বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও 

উহার সমালোচনা করিতে যায় । কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্তেই যে 

এই গোপী প্রেম শিক্ষা । এমন কি দর্শন শাস্ত্র-শিরোষণি গীতা পর্য্যন্ত 

সেই অপুর্ব প্রেমোন্মস্ততাঁর নিকট দাড়াইতে পারে না। কারণ গীতা 

পাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য যুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া 

হইয়াছে, কিন্ত এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মত্ততা ঘোর 

প্রেমোন্মস্ডতা মাত্র বিদ্তমান ; এখানে গুরু শিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর 

স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহুমাত্র নাই, সব গিয়াছে, আছে 

কেবল প্রেমোন্সত্ততা। তখন সংসারে আর কিছু যনে থাকে না, ভক্ত 

তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আব কিছুই দেখেন 

না, তখন তিনি সর্ব প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাহার নিজের মুখ 

পর্ধযস্ত তখন কৃষ্ণের ম্যায় দেখায়, তাহার আত্মা তখন কঞ্বর্ণে 
অনুর্তিত হইয়! যাঁয়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিযা।” 


কিন্ত এই পবিত্র গোপীপ্রেমে অনেকে অতীন্জ্রিয় প্রেমের পরিবর্তে 


ইন্দ্রিমজাত কাম দেখিতে ,পান। পাঠক: প্রেম ও কামের পার্থক্য 
একবার দেখুন £-- 


“হায্েন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
কৃষ্ণেন্দরিয় প্রীতি ইচ্ছা! ধরে প্রেম নাম ॥ 


কামের তাৎপর্য নিজ সস্তোগ কেবল । 
কষ সুখ তাৎপর্য মান্র গ্রেমেতে প্রবল ॥ 


৬৪ চণ্তীদাস। 


লোক ধর্ম, বেদধর্ম, দেহ ধর্ম কর্ম 

লজ্জা, ধের্য্য, দেহ সুখ, আত্মস্থ মর্শ ॥ 

দুস্ত্যজ্য আরব্য পথ নিজ পরিজন। 

স্বজন করায় যত তাড়ন ভৎসন ॥ 

সব্ধ ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥” 

সধঃপতিত আমর প্রেমের মুল্য বুঝি না। পুিবীত্র মধ্যে ঠেম 
বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ আসন বঙ্গ কবিই পাইয়াছেন। তায়, আজ আমরা ম্বগীয়, 
আনন্দময়, মধুর, পবিত্র প্রেমে ইন্দ্িয়পন্কিল অনিত্য কাষেহ গঙ্গ 
পাই। 
পবিত্র প্রেমের পুর্ণ আদর্শ শ্রীরাধারুষ | এই প্রেমে রাগ নাই, 

দ্বেষ নাই, হিংসা না*, ঘ্ণ। নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, লো নাই, 
মোহ নাই, যদ নাউ, মাৎসর্ধ্য নাই । আছে কেবল সেই মধুণ মধুর 
বড়ই মধুর-_-£সই নূতন নিতুই নুতন-সেই আপন আপন সদাহ 
আপন ভাব। এই পবিভ্র প্রেমের আদর্শ লইয়া বেশণপরায় | বৰ. 
মঙ্গল প্রেমোন্সত হইয়াছিলেন, আবার এই আদর্শে অনুপ্রানিত ালক 
ধরব ও প্রহ্নাদ জগতে অপূর্ব স্থষ্টি, আবার এতিহাসিক যুগে এই শাদর্শ 
লইয়া দয়ার ঠাকুর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দিব্যোন্সাদে উন্মত্ত হ»য়া 
বঙ্গদেশ প্রেমরসে প্লাবিত করিয়াছিলেন । এই আদর্শে আহ্ব্তারা 
মীধবেন্ত্রপুরী বৃদ্দাধনের বনে বনে “অয়ি দীন দয়াদ্রনাথ হে” বলিষা 
রোদন করিয়াছিলেন। এই আদর্শের ক্ষীণ আলোক হদরে ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গগগনে জয়দেব, বিষ্তাপতি ও চণীদাল 
আবিভূতি হইয়াছিলেন । 


চণ্ীদাসের প্রতিভা । ৬৫ 


চণ্তীদাস বৈষ্ণব ছিলেন। বর্তমান কালে উদরান্নের সংস্থান 
করিতে ন! পারিয়া পাষগের1 ছুই তিনটী বৈষ্ঞবী লইয়া বৈষ্ণব ধর্মের 
উচ্চভাব নষ্ট করিতেছে । আজকাল সাধারণে বৈষ্ণব অর্থে “নেড়া- 
নেড়ির” অথবা “কর্তাতজার” দল বুবিয়া থাকেন। * তাই আমর 
“বৈষ্ণব চণ্ীদীস” অথবা “বামীর প্রেম” বলিলে বিকৃত অর্থে গ্রহণ 
করি। লীলাবতার চৈতন্যদ্দেব প্রচারিত বৈষ্বধন্ধ তক্তিমার্গের 
স্প্রশস্থ, সহজ ও মহান্‌ পথ। 

বৈষ্ণব ধর্মে "অন্গং দেহি, ধনং দেহি, যশং দেহি নাই, ভক্তগণ 
কেবলমাত্র শ্রীচরণ প্রার্থী ইহাই নিষ্কাম ধর্ম । 1 হৃদয়ে অনস্ত প্রেমের 
তরঙ্গ লইয়া, নয়নের অজজ্র প্রেম প্রবাহে শ্রীপাদ ধৌত করিয়া 
তাহ! সচন্দন তুলসী পত্রে সাজাইয়। “হা প্রাণকান্ত, হা জদয় বল্লভ” 
বলিয়া শ্রীপার্দ পদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া! লইতে চাহেন। বৈষ্ণবগণের 
নিকট মোক্ষ অতি তুচ্ছ, স্তাহারা মোক্ষের ধার ধারেন না-কেবজ- 
মাও আপদে আত্ম সমর্পণ করিয়া শ্রীচরণ সেবা করিতে চাঁহেন-- 


* মুসলমানদের অত্যাচারে অন্যান্য ধন সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ষ ধর্মেও নান! 
আবজ্জন! প্রবেশ করে। বর্তমান কাকে সেই সব আবর্জনাকেই লোকে বৈষ্ণব 
ধন্ম বলিরা মনে করেন। সাহিত্য-সত্রাট বক্ষিমচন্দ্রও বৈষবের ডিন্র আস্কত করিবার 
সময় এইরূপ চিত্র অক্ষিত করিব'র প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 


+ বৈষ্ণবদিগের মতে কৃষ্ণ কামনা] কাধ নহে। 
“অকামে। কৃ কাযো। বা” 


৬৬ চণ্তীদাস। 


আল্স দূর হইতে মন প্রাণ নয়ন পথে শুধু আশা মিটাইস্কা রগ স্ুধ। 
পান করিতে চাছেন। * তাহারা 
«ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাপ্তত্তির হৈতৃকী ত্বয়ি 1” 
ধর্ম জগতে ইহা এক নূতন তত্ব ; ভয়ের ধর্দ্ধ বা কামনার ধর ইহার 
নিকটে স্থান পায় না । বৈষ্ণবেরা ভগবানকে সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, 
সৃষ্টিকর্তা বলিতে চাহেন না, তাহারা কেবল তাহাকে প্রেমময় বলিয়! 
জানেন । তাহাদের অন্তিম: প্রাথনা_-চরম আকাজ্ষা_শেষ নিবেদন £__ 
“বধুহে কি আর কহিব আমি। 
জীবনে মর্ণে, জনমে জনষে 
প্রাণনাথ হইও তুষি ॥" 
সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্দদে ভক্তিমার্ে 
শ্রবণং কীর্ডনং বিষ্ঠোঃ ম্মরণং পাদ সেবনং। 
অর্চনং চন্দনং দাস্যং সধ্যমাত্মনিবেদনম্‌ 
সাধন করিতে হয়। পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোম্বামী উক্ত গ্লোকটীর 
দীর্ঘ টাক! করিঙ্গাছেন। তিনি বলেন, প্রথমে নাম শ্রবণ। নাষ 
শ্রবণের দ্বার! অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে । অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণ 
করিতে হইবে। শুদ্ধান্তঃংকরণে রূপ শ্রবপ করিলে অন্তঃকরণে রূপের 
উদয় হইবে । রূপের উদয় হইলেই গুণের ম্বুরণ হইবে । তাহার পর 





* সালোক্য সার্টি সামীপ্য সারপ্যৈকত্বকপ্যুত 
পীয়মাং ল গ্রহীতি বিন! যত সেবন জলাঃ ॥ 
আ্ীমভাগৰদ গীস্তা ৩১১ 


চণ্তীদাসের প্রতিভা । ৬৭ 


পরিকর। এই প্রকারে নাম রূপ গুণ ও পরিকর প্চুরিত হইলে 
লীলার ল্ফুর্ণ সম্যক রূপেই হইবে। 

তৎ্পরে কীর্তন । কিন্তু কীর্তনের অধিকার সকলকে দেওয়া হয় 
নাই । বীহাদের মন নামাপরাধ হইতে নিশ্মুক্ত, কেবল ভাহারাই 
নাম গ্রহণ করিতে পারেন । নামাপরাধ এই £₹ 

১৯। সতাং নিন্দা সাধু জনের নিন্দা। 

২। শবিষ্োঃ সকাশাচ্ছি বনামাদেঃ স্বতঘ্্য মননং- বি ও শিব 
প্রভৃতির নাষকে স্বতন্ত্র যনে করা। 

৩। গুর্ববজ্ঞা-গুরুর অবজ্ঞা । 

$1 শ্রুতি ভদনুগত শাস্ত্র নিন্দন-- শ্রুতি ও তাহার অনুপঞ্ত শান্স- 
নিন্দা। 

«| হব্রিনামমহিম্ি অর্থবাদমিতি মননং মানবের নাষ ঞহণের 
জন্ট শাস্ত্রে নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে মনে করা । 

৬। তন্র প্রকারাস্তরেণ অর্থ কল্পমং-_-জন্য প্রকারে নাষের অর্থ 
আবিষ্কার করা । 

৭। নাম বলেন পাপ প্রবৃত্তি-_নামে উদ্ধার পাইব বলিয়। গাপে 
প্রবৃত্ত হওয়া । 

৮।| আন্ত গুতক্রি্কাভির্নামসাম্য মননংঅন্ত গুভক্রিয়ার সহিচ্চ 
নামের সাম্য মনে করা । | 

৯1 অশ্রদ্ধধানে বিমুথেহপ্যশন্বতি নাযোপদেশঃ--শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ 
ও অনিচ্ছ,কদিগকে নাম উপদেশ দেওয়া । 

১*। নাম মাহাআয ক্রুতেহৎপা প্রীতি ₹--নাষ যাহাত্্য শ্রৰণেও 
অবিশ্বাস। 


৬৮, চণ্ীদাস। 


এই নামাপরাধ হইতে যুক্ত হইয়া 
/“তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষ্ঙণা । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয় সদ হবি |” 
পাঠক ! এরূপ ভাবে ঈশ্বরের নাম গ্রহণের ব্যবস্থ! পৃথিবীর অন্ত 
কোন ধশ্বগ্রন্থে দেখিয়াছেনকি ? একবার এরূপ তাবে নাম লইতে 
পারিলে আর বাকী থাকিল কি? 
ভক্তির এই নয় অঙ্গের সম্যক ও বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান 
আমাদের নাই, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে আমর! ইহাতে চিত্বের 
ক্রমবিকাশ স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি। আবার এই তক্তির নয় 
অঙ্গ পরম্পরের সহিত এরূপ নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ যে কোন একটী 
অঙ্গ অনুশীলন করিলে অন্যান্য গুলি নিজেই আবিভূর্ত হইবে । 
পরীক্ষিত শ্রবণে, ব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষমীপা 
সেবনে, পৃথুরাজ পৃজনে, অক্ুব্র বন্দনে, হনুমান দরাস্যে, অজ্জুন সধ্যে, 
বলি আত্মনিবেদনে শ্রীকষ্ণকে পাইয়। ছিলেন। 
চণ্তীদাস ভক্ত-_-সহজ ভক্ত। কৃত্রিম ও স্বার্থময় ভক্তির নাশে 
সহজ ভক্তির উদয় হয়। 
“তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার? 
সহজ জেনেছে সে।” 





শ্রীবিষ্ণেঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ ভব দ্বৈব্যাসকি কীর্ভনে। 

প্রহ্লাদঃ ম্রণে তদভিশ্র ভজ্বনে লক্ষ্মী: পৃথুঃ পৃজনে ॥ 
অক্ররন্ত্তিবন্থনে কপিপতি দাঁন্তেহথ সধ্যেইজ্ছনঃ। 
সর্বস্বাত্ম নিবেদনে »লিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরামূ 


চণ্তীদাসের প্রতিভা | ৬৯ 


বর্তমান কালে এই “সহজ' দেখিতে পাওয়৷ বায় না। আমাদের 
প্রেমিক কবি এই সহজ বিচার করিতে গিয়া! বলিয়াছেন ৪ 

“সহজ আচার সহজ বিচার 
সহজ বলি যে কায়। 

কেমন বরণ কিসের গঠন 
বিবরিয়1! কহ তায় ॥ 

শুনি নন্দস্থত _ কছিতে লাগিল 
শুন বুকভান্ু বি। 

সহজ পিরীতি কোথা তার স্থিতি 
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥ 

আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র 
প্রেম বিন্দু উপজিল। 

গন পদ্ধ হয়ে, কামের সহিতে 
বেগেতে ধাইয়৷ গেল। 

বিজুরী জিনিয়। বরণ যাহাব্র 
কুটিল স্বভাব যার। 

যাহার হৃদয়ে করয়ে উদয় 
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥ 

এমতি আচার, ভজন যে করে, 
শুনহ রসিক ভাই। 

চণীদ্বাসে কহে ইহার উপরে 
আর দেখ কিছু নাই॥” 

বৈষ্ণব ধর্মে তক্ত চারি প্রকার £-দাত্য, সধথ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্জার। 


৭০ চণ্তীদাস। 


হনুমান প্রভৃতি দান্য ভাবে, শ্রীদাম ও স্থবলাদি সথাগণ সধ্যভাবে, 
নন্দ ও যশোদ। বাৎসল্য ভাবে ও শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীগণ রঃ 
( মধুর ) ভাবে শ্রীকৃষের তজন। করিয়াছিলেন । * 
“ব্রজের নির্শল রাগ শুনি ভক্তগণ। 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম ॥ 
দ্ান্তঃ সথা, বাৎসল্য আর যে শূঙ্গার। 
চারি ভাবে চতুর্বিধ তক্তই আধার ॥ 
নিজ নিজ ভাবে সবে শ্রেষ্ঠ করি মনে । 
নিজ তাবে করে কষ সুখ আস্বাদন ॥” 
ভগবানকে প্রভু বল! অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে-_তাহা। 
তাহাকে পিতা বা মাতা বলা। তদ্দপেক্ষাও পবিত্র ভাব তাহাকে 
সথা বলা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব তাহাকে প্রেমাম্পদ বল।-_ 
কারণ জন্তান্ত বূসের গু৭ মধুব্র রসে দেখিতে পাওয়। যায়। 
“শাত দাস্য সত্যের গুণ মধুরেতে বৈলে ॥৮ 
মধুর ভাব বুধাইবার সামগ্রী নয়--লাধন! দ্বারা বুঝিতে হয়। 
এই মর জগতে দাম্পত্য ভাবে কতকটা মধুর ভাবের আতাষ পাওয়। 
যায়। 
পত্বীও 
“ক্রোধে দাসী, রতে। বেস্ট, তোজনে জননী সম! | 
_বিপতৌ মন্্রণাদাত্রী * * * ৬7), 





* গোপা কাযাছ।--ভাগতত ৭1১২৯ 
ব্রজগ্রোপীরা কামের দ্বারা জীকৃষকে লাত করিয়াছিলেন । 


(কপ খপ 


চণ্ডীদাসের প্রতিভা । ৭১ 


পত্তীতে সময় অনুসারে সমস্ত রসের সার দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
তাহ] মধুর ভাব নহে। যদি এই দাম্পত্য তাবকে স্ত্রী-পুরুব-স্থতি 
পথক করিয়া ঈশ্বরাশ্রিত করা য়ায়, তবে তাহাই স্বর্গীয় মধুর হইতে 
মধুরতম মধুর ভাবে পরিণত হইতে পারে। এই তাবের পূর্ণ আদর্শ 
শ্রীরাধা। আনন্দচিন্তয়প্রেমরসবিশিষ্ট| ব্রজগোপীরা এই তাবে শ্রীরুষকে 
তজন1 করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা বৈষ্ণবদিগের “মাথার মণি” 
তাই বিগণ বলিয়। গিয়াছেন £--. 
“ব্রজগোপিকাদিবৎ”__ নারদ সুত্র | 

ব্রশ্গোপীদের মতন ভ'ণানকে তজনা করিবে--ইহাই শ্রেষ্ঠ 
ভজন । স্বকীয়! ও পরকীয়। ছু ভাবে শূঙ্গার বিভক্ত । তগ্মমধ্যে পরকীয়! 
ভাব বিষয় বিহীন কৃষ্ণময় ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়। 
যায় না। যদিও দ্বারকার পষ্ট-মহিষীগণের দ্াম্পত্যময় অপ্রাকৃত শ্ঙ্গার 
বসের সহিত তুলনা দেওয়৷ হয়, কিন্তু স্বরূপশক্ত্যংশরূপিণী গোপিকা- 
গণের উপপত্যময় শৃঙ্গার রস অধিক মধুর । * 
“তটস্থ হইয়া! হৃদি বিচার যদি করি। 
সব রস হইতে শূঙ্গারে অধিক মাধুক্রী। 
* স্বামী স্বীর প্রেমকে স্বকীয় প্রেম কছে। স্বকীয় প্রেষ বাধ্য বাধকত] সম্বন্ধ 
যুক্ত! জবার বাধ! বিপত্তি না মানিয়। যে প্রেমবলে মল শ্বতঃই নিজ প্রাণনাথেক সহিত 
মিলিত হইবার জন্তা ব্যাকুল হয়, তাহাকে পরকীয়া প্রেম বলে। পরক্কীয়। প্রেষে 
নায়ক নায়িকার কোন বাধ্যবাধকতা সন্বন্ধ বা অধিকার নাই | কুট রযপীর ম্যায় 
পরৰীয়] প্রেমে ভক্ত নানা কাধ্যের মধ্যে থাকিয়াও সর্ধাদ] প্রাণনাথের চরণ প্রান্তে 
পড়িয়া থাকেন- সংসারে থাকিয়াও নিগ্প্ত। ব্রজগোপীদের চরিত্রে এই ভাবের 
চরম ন্ফ,রণ দেখিতে পাওয়া যায়। 


৭২. চণ্তীদাস। 


অতএব মধুর রস কহি গার নাম। 
্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ 
পরকীয়। ভাবে অতি রসের উল্লাস। 
ব্রজজ বিন! ইহার অন্তত নাহি বাস ॥” 
মধুর ( শুঙ্গার) রস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না--কেবল অনুভব 
করিতে হয়_সাধক ব্যতিত তথায় তোমার আমার প্রবেশাধিকার 
নাই। গ্রেমিক কবি চণ্ডীদাস শুলার রসের সম্বন্ধে বলিয়াছেন $-. 


“শূঙ্গার রস বুবিবে কে? 
সব রস সার শূঙ্গার এ ॥ 
শৃ্গার রসের মরম বুঝে । 
মরম বুঝিয়া ধরম ঘজে ॥ 
রসিক ভকত শুঙ্গারে মর] । 
শকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥ 
কিশোর কিশোরী দুইটী জন । 
শঙ্গার রসের মূরতি হন ॥ 
গুরু বসন্ত এবে বলিব কায়। 
বিরিঞ্চি ভবাদি সীম! ন1 পায় ॥ 
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে। 
গুরু বস্তু সেই সদ] যজে ॥ 
চণ্তীদাস কহে ন] বুঝে কেহ। 
যে জন রসিক বুঝায়ে সেহ॥” 
যে রসিক সে-ই এই তত্ব বুবিতে পারে । চণ্তীদাস এই তব বুঝিস" 
ছিলেন, তাই আমর! তাহার মুখে শুনিতে পাই +-_ 


চণ্ডীদাসের প্রতিভা । ৭৩ 


“সদ বল তত্ব তত্ব কত তন্বশুন। 
চব্বিশ ভত্বে হয় দেহেক্স গঠন ॥ 


পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরু বোম আপ । 

বড় বিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ ॥ 
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক । 

জ্ঞানেন্দ্িয় কম্মেন্দ্িয় দ্িবিধ নামাত্সক ॥ 


জ্ঞানেক্দ্রিয় জিহব। কর্ণ নাসা তক চক্ষু । 
কর্ম্েক্দিয় হস্ত পদ গুহা লিঙ্গ বপু॥ 
মনৃভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান। 

এই ত হয় চব্বিশ তত্ব নিরূপণ ॥& 


কিব। কারিকরের আজব কারিকুত্রি 
তার মধ্যে ছয় পদ্ম বরাখিয়াছে পুতি ॥ 
সহজআারে হয় পদ্ম সহঅক দল । 

তার তলে মুপিপুর পরম শিবের স্থল ॥ 
নাস। মূলে হ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী। 

কণ্জে গাথি ষোড়শ দল পনল্প দ্বিল রাখি ॥ 
হৃদ্-পদ্প নিশ্মিত আছে শত দলে। 

কুল কুগডলিনী দশ দল হয় নাভিমূলে ॥ 
নাভির নিক়ভাগে প্রেম-সরোবর । 
অইদ্ল পকল্প হয় তাহার ভিতর ॥ 

নত পরে নাড়ী ধরে সাঞ্ধ তিন কোটি । 
সুল হুম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥ 


1 


চণ্ীদাস। 


শিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্ভুজ নিয়োজিত । 
গুহ মুলে চতুদ্দল পদ্ম বিব্রাজিত ॥ 
এই অষ্ট পন্ম দেহ মধোতে আছয় । 
মতান্তরে হদ-পদ্ম হ্বাদশ দল কয ॥ 


সহত্র দল অই দল দেহ মধ্যে নয়। 
এই ছুই পদ্ম নিত্য বস্তর আধার হয় । 
বট চক্রের মুল মপাল হয় মেরুদণ্ড | 
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অগ্ ॥ 
দণ্ড ছুই পার্থেতে ঈড়া পিঙ্গল! বহে । 
মধ্যে-স্থিত ন্ুষমণ। সদ? প্রবল বহে ॥ 
মুল চক্র হয় হংস যোগের আধার । 
অু দল চক্রে লীলার সধ্ার ॥ 

দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর । 
আর পঞ্চচক্রে পঞ্চবায়ুর সঞ্চার & 
প্রাপঃ অপান, ব্যান, উদ্দান, সমান । 
কণ্ঠান্মুজা বধি চতুর্দলে অবস্থান ॥ 
কপরে উদ্দান হৃদ্দিতে বহে প্রা । 
নাতিত্র ভিতরে সমান করে সাধন ॥ 
চতুর্দলে অপান সর্ব ভভূতেতে ব্যান্ন। 
মুখ্য অন্থুলোষ বিলোম সকল প্রধান ॥ 
অজপা নাষেতে তার কুষ্তক ব্রেচক। 
অনুলোষ ভর্ধরেতা বিলোষ প্রবর্তক ॥ 


চণ্ডীদাসের প্রতিভা। ৭৫ 


প্রবর্ত সাধন হৃদ-নাভি পন্মের আশ্রয় । 
সিহ্ধার্থ সহআরে আছয়ে নিশ্চয় ॥ 
রতি স্থির প্রেম সরোবর অক্ট দলে । 
সাধনের মূল এই চণ্ীদাস বলে ॥+ 


চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও কবিতা 


-- ঈিশি০ ৯ 





বহিঃপ্রকৃতি হুদয়বৃত্তির সাহাযো নান। বসে, নানা স্বরে, নানা 
ভাবে ও নান! রংয়ে বঞ্রিত হইয়া বিশেষরূপে নিজস্ব আকার বারণ 
করে, তাহাকেই সাহিত্য বলে। তাই সাহিত্যিকগণ তাল মন্দ, ত 
বিস্বয়, সুখ ছুঃখ, বিরহ, কাতরত। ইত্যাদি হু্য়বৃত্তির দ্বার] ও কল্পনা- 
শক্তির সাহায্যে বাহিরের জগৎকে নিজের করিয়া লয়। আবার অন্তরে 
এই অপরূপ মানম জগৎ সৃষ্টি করিয়া রচনাশক্তির প্রভাবে বাক্য 
বিন্যাসে ছন্দে ও শব্দে রূপ দিয়া ও ব্যক্ত করিক়্। সাধারণের বোধগম্য 
করিয়া দেয়; তাহাই প্রকৃত কবিতা । 

সাহিত্যের কাজ হদয়ের কাক্গ। তাই হৃদয়ের ভাব জাগাইতে 
হইলে হুদয় দান করিতে হয়; আবার হম আকর্ষণ করিতে হয়; 
এই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য সাহিত্যে অলঙ্কারের, রূপকের ও 
ছন্দের আশ্রয় লইতে হয়। ইহা ছাড়! আরও ছুইটী প্রয়োজনীয় মুল্য- 
বান জিনিষ আছে, চিত্র ও সঙ্গীত। ভাষার, মধ্যে হৃদয়ের তাব- 
গুলিকে প্রতিষ্টিত করিতে হইলে সঙ্গীত ও চিত্র প্রধান উপকরণ ; 
কারণ শব্দের মধ্যে কাতরতাঃ ব্যাকুলতা ও গভীব্রতা সঞ্চার করিতে 
সঙ্গীতই এক মাক উপায়। একট সামান্য শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিলে কিছুই বিশেষত্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই শব্ষটী সঙ্গীতের 
দ্বার! অসামান্ত হইয়া উঠে--সমস্ভ জগৎ অনুসন্ধান করিলে তাহাব্র 
পরিবর্তে অক শব্দ পাওয়? যাইবে ন!। 


চণ্তীদাসের কবিত্ব ও কবিতা । ৭৭ 


কবিতার লক্ষ্য হদয় অধিকার । কবি আনন্দময়ের আনন্দ নিকে- 
তন হইতে স্ষ্ট আনন্দরাশি লইয়া! সেই আনন্দ রাশির প্রতিধ্বনি 
করেন; আর যতই সেই প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়বীণাব্র বঝঙ্কারের 
সহিত মিলিত হয়--ততই আমরা মোহিত হই । এই কার্ধ্য সাধনের 
জন্য কবি সমাজের উপযুক্ত করিয়া আদর্শের সৃষ্টি করেন এবং নানা 
ভাবে অনুপ্রাণিত করিফা! তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলেন । সময়ে সময়ে 
হৃদয়ের করুণ উন্মেষ করিবার জন্য হুঃখের চিত্রের অবতরণ করিতে 
হয়। কিন্ত এ বিষয়ে পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতীয় 
সাহিত্যে প্রভেদ আছে। অন্যান্য সাহিত্যে ছুঃথকে যুর্তিমান করিয়া 
কেবল নিষ্ঠুরতা বা বর্ধবৃতাকে আবরুও জাজ্বল্যমান করে- ইহাতে 
কেবল পগুভাব লক্ষিত হয়, ইহা পণ্ড জগতের কথা । আর আমাদের 
সাহিত্যে চিত্তকে উন্নত করিবার জন্য হুঃখের অবতরণ! কর! হয়। তাই 
আয1 আমাদের সাহিত্যে উত্তপ্ত লৌহ ছার! আর্থারের চক্ষু উৎপাটন, 
হামলেটের পিতার নৃশংস হত্যা ইত্যার্দ চিঞ্জের পরিবর্তে রামের 
বনবাস, সীতার বর্জন, মাথুর বর্ণিত দুঃখ, সাবিত্রীর কষ্ট; বুধিষ্টির বা 
তীম্মের ত্যাগজনিত ছুঃখ দেখিতে পাই। এ সব ছুঃথে উচ্চতর কর্ত- 
ব্যের আহ্বান দেখিতে পাই-_ইহাতে প্রেমের আদর্শকে সজাগ করিয়া 
দেয়-_- ইহ! মহৌবধের স্টায় চিত্তকে সবল ও সতেজ করে। 
কাব্যের বিশেষত্ব সম্যক হৃদয়জম করিতে হইলে রস, ভাব, রচনা, 
অলঙ্কার, রীতি, ছন্দঃ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে আলোচন। করিতে হয়। 
আমন] একে একে চণ্ভীদাসের অতুলনীয় কাবো ছন্দাদির বিষয় আলো- 
চন করিব। 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলঙ্কারিক “কান্যাদর্শ” প্রণেতা দণ্তী রচন। রীতি 


৭৮" চণ্তীদাস। 


ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_“বৈদভাঁ ও “গোঁড়ী” রীতি । পাঞ্চুল 
রাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে থুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে “পাঞ্চালী?” 
রীতি প্রসিদ্ধি লাভ করে । পরবর্তী কালে সাহিত্যে আরও একটি 
রচনারীতি দেখিতে পাওয়। ঘা । ইহ! “লাটী” নামে প্রসিদ্ধ । 

মাধুর্্যগুণের ব্যঞ্রক শব্দ বিশ্তাসই “বৈদর্ভী” রীতির পরিচায়ক । 
ইহা! কেবল কোমল, কান্তপদ ; রচন! সরল, তরল ও শীতল। অনুগ্রাস 
ও সুদীর্ঘ সমাস বছল ওজোগুণের ব্যপক রচনা পদ্ধতিই **গোঁড়ী” 
বীতি। ইহাই খাটি বাঙ্গালা-_-ওজস্থিনী, আড়ম্বরুমন্্ী, “দম্পন-কম্পন 
দাপট-চাপট” যুক্ত, ! “পা্শালী”-রীতির নিজের কোন বিশেষত 
নাই-_ইহা “বৈদর্ভী” ও “গোঁড়ীর" মধ্যবর্তিনী। ইহাতে পুর্ব 
উভয় নীতির লক্ষণ দোঁখতে পাওয়া যার। সুকুমার গুণের পরিচায়ক 
শিথিল বন্ধ অথচ লালিত্য সম্পর শব্দ বিহ্যাসকে “লী” বীতি কহে। 
লাটী এক প্রকার “বৈদভণ”র নামান্তর মান্ত্র। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে উদ্ভুত ও প্রচলিত লিখনভঙ্গী প্রাদেশিক ভ। 
চক আধা প্রাপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু পরবস্তীকালে ইহ!ই সাধারণ 
বিভিন্ন পদ্ধতি বৃলগিয়। গণ্য হইয়াছিল । সেই জদ্য আমরা বিদর্ভদেশ- 
বাসী ভব্ভূতিষ “গোৌঁড়ী” ব্ীতির, ভিন্নদেশবাসী কালিদাসের বৈদত”” 
রীতির এবং মাঘ, ভারবি, ও ভট়ির প্রধানতঃ “পাঞ্চালী” ক্রীির 
অন্রসরণ প্রায় দেখিতে পাই। আযাদের বঙ্গীয় কবি চণ্ীদাসও 
«গোৌড়ী” রীতি পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাব্যের উপযোগী, 
মধুর প্রাঞ্জল “বৈদভ” রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন । 

চণীদাস সুবিব্চনার সহিত গা1হার কবিতায় অসংখ্য ছন্দের মধ্যে 
প্রসিদ্ধ, উৎকৃষ্ট ও সুশ্রাব্য ছন্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন । পদাবলীতে £ষ 


চগ্ীদাদসের কাবত্ব ও কবিত। ৭৯ 


সকল ন্ুুমধুর ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মধ্যে গয়ার ও ত্রিপন্দী 
প্রধান। আমরা এই ছুইটী ছন্দঃ পম্বন্ধে একটু আলোচন! করিব। 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন ষে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত অনুষ্ট,প 
ছন্দের শ্লোক হইতে বাঙ্গাল! পয়ারের উৎপত্তি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশ 
চন্দ্র রায় মহাশক্ব বলেন যে প্রাচীন বাঙ্গালা পরার মাত্রাবৃত্ত। তাহার 
মৃতে খুষ্ীর অষ্টম শতাব্দীতে পজ্ঝটিক1 ছন্দঃ প্রথম প্রচলিত হয় । এই 
“পজ ঝটিকা” ছন্দঃ হইতেই পরবস্তীকালে স্ুপ্রসিদ্ধ চৌহান নুপতি 
পুর্থীরাঞ্জের সভাসদদ কবিটাদ বরদাই স্বরচিত-_“পৃর্থীরাজ রাসো” নামক 
গ্রন্থে ব্যবহৃত, ষোড়শ মাত্রিক চোপাই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সংস্কত “চতুষ্পদী” শব্দের অপত্রংশ--চ-উপাই', “চৌপাই? হইয়াছে । * 
এই সব ছন্দঃ একদিনে হয় নাই-_ক্রম পরিবর্তনের ফলে ব্ভমান 
সাকার প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপে “চৌপাইর' সহোদর বাঙ্গাল 
“পয়ার” 'ছন্দের উৎপত্তি হুইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, এই 
পর়াৰের প্রথম প্রবস্তক কবি চঙীদাস। 
চণ্ীদ্াসের সময়ে পয়ার সম্পূর্ণ অক্ষর বৃ ছন্দে পরিণত হয় নাই__ 

তখন মাত্রা-বৃত্ত ছিল। তাই আমরা চঙ্ীদাসের পদাবলীতে অক্ষবের 
সংখ্যা ঠিক দেখিতে পাই না- কিন্তু তাই বলিয়া পদ্দাবলীতে কোথাও 
ছনাঃ পতন হইয়াছে বলিতে পার যায় না। যথা £-_ 

“সুর যাবক বঙ্গ উপ্লে ভাল সাজে । 

এখন কহ মনের কথা আইল! কিবা কাজে ॥ 

চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে। 

চণ্ভীদাসের লাজ ধুইলে না! ঘুচে &৮ 


গ সাহিত্য-প'রিষৎপ! কা, ২য় সংখ্যা, ১৩১৮ সংল। 


৮০ চগ্ীদাস। 


“এ দ্ুন শুনইতে মুগধ রমণী | 
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী ॥ 


লাজে বচন নাহি করে পরকাশ। 
সখীগণে কহইতে প্রিক্নতম ভাষ ॥ 


কহইতে ন। কহসি রজনীক কাজ । 
আমার শপথি তোরে যর্দি কর লাজ ॥ 


পহিল সমাগমে হইল যত সুখ । 
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ ॥ 


এছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি। 
চণ্তীদাস ইহ রস পরকাশি ॥” 
চণ্ডীদাসের পর্দাবলীতে পয়ার চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ভীতে আবদ্ধ নহে, 
অক্ষর বৃডের নিয়মান্ুসারে ১১ অক্ষরী পয়ার দৃষ্ট হয়। বথা 2 
“রজনী-বিলাস কহয়ে ব্লাই। 
সব সথীগণ বদন চাই ॥ 
আখি ঢুলু টুলু অলসভরে। 
ঢুলিয়ে পাঁড়ল সখীর কোড়ে ॥ 
নয়নের জলে ভাপয়ে বুক। 
দেখি সি কহে কহ না দুঃখ ॥& 
কুপায়ে ফ.পায়ে কাদয়ে রাধা। 
কহে চণ্ডীদাঁস নাগর ধান্দা ॥” 
বাঙ্গাল। পয্লারের ন্যায় ত্রিপদীও মাক্ঞা-ছন্দ হইতে উৎপন্ন 
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“ণীর বিজুবী বরণ গোরী 
পেখিন্ু ঘাটের কুলে । 
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে 


নব মলিকার মালে ॥৮  উত্যা্দি 
পদরী ২০ অক্ষবী লঘ ত্রিপদী। উদ্ধণ্ত পদটিতে প্রথমে ১৮ অক্ষা রর 
ব্যবহার থাকিলে ৭ শেষে ২০ অক্ষর দেখা যায়। 
“চরণ কমলে মল্প ভোড়ল 
সুন্দর যাবক রেখা। 
কহে চত্ীদাস জ্দয় উল্কাস 
পালটী হইবে দেখ1।” 
€ই পদটী প্রথমে মারা পরে অক্ষর-বৃতের নিয্নমান্ুলারে রচিত 
চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা আধুনিক অক্ষর-বৃত্তের নিয়মে রচিত্ত 
দীর্ঘ ও লপু ভিপদীর বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 
এই ছন্দের প্রথয ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক জয়দেব। প্রাচীন সংস্কৃত কবি 
কালিদাস, ভারবিঃ মাধ প্রস্ৃতির কাব্যে কোথাও এই ছন্দের বাৰহার 
দেখিতে পাওয়। যায় না। আমর এই ছন্দের প্রথম বাবহার জয়দেবের 
কোমল-কান্ত পদদাবলীতে দেখিতে পাই। 
পয্ার ও ত্রিপদ্দী ব্যতীত আমরা চগ্তীদাসের পদাবলীতে লঘু 
চৌপদ্ীর একটী পদ পাইয়াছি । যথা :- 
“(্ন) শ্যাম শরীর 
কেলি রস 
ব্যুনক তীর 
বিহার বনি। 


৮২ চণ্ডীদাস। 


শ্রী্গাম সুদাষ 
ভায়। বলরাম 
সঙ্গে বসুদাম 
বঙ্গে কিচ্কিনী ॥৮ ইত্যাদি । 
এইবার আমর] চণ্ডীদসের রুচি সম্বন্ধে বলিব । এক শ্রেণীর পাঠক 
আছেন, তীহাব্র! বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে অন্টালতা দেখিয়! 
থাকেন। কিন্ত স্বভাব কবি চণ্ীদাসের কবিত। ইন্জ্রিয়জাত হইয়াও 
অতীন্ত্রিয়; ইহা বিলাস-শন্ত ইন্জ্রিয়ের সংঅব-শন্ত। ও বহিরিজ্িদেতু 
অতীত । যদিও স্বয়ং দৌত্য, খণ্ডিত গ্রভৃতিতে বিলাস-ডিয়তা লক্গিত 
হয়) কিন্তু ক প্রেমে মাতোয়ারা শ্রমতীর অনুরাগের পুলি বিলাস- 
বাসনা-শম্ত ও আধ্যাত্সিক জগতের বহুমূল্য সম্পদ । 
সাহিত্য সম্রাট ৬বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেখদুতের একটী 
কবিভার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে আমার 
বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ বের শান হয় 
না| কবিত। এখানে অশ্লীল নহে; এখানে পাঠকের জদযম় *বক 1” 
আমরাও সাহিত্য সম্রাট বক্ষিমচন্্রর কথায় বলি, “চণ্ডীদাঁস অন্গীল 
নহে। পাঠকের হৃদয় নরক ।” 
বাহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও 
তাহার কবিতায় তথাকথিত অশ্লীলত। দেখিন্তে পাইবেন না। অন্যান্য 
বৈষ্ণব কবিদের পদ্দাবলীতে ও সংস্কৃত সাহিত্যে কুমারসম্ভব, কির 
ভাঙ্ভুনীয়। যাঘ, অমক-শতক' গাথা সপ্তশঘতী, আর্য) সগুশতী গ্ভৃতির 
বস্থান চণ্তীদাস অপেক্ষা বহু পরিমাণে ভথাকধিত অন্লীলত1 দোষ- 
ছুষ্ট। ইংরাজি সাহিত্যে চসার, সেক্সপীয়র, বেন জনসন্‌ বোষেপ্ট ফ্লেচার, 
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মিলটন, উইচারলি, কনগ্রিত, বাইরণ প্রভৃতির কাব্যে স্টানে স্থানে 
যেসকল লজ্জাজনক বর্ণন। বা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 
অপেক্ষা চণ্তীদাসে রুচি যথেষ্ট বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে । মোট কথা অতি 
পুর্বে কাব্যে নৈতিক বিশুদ্ধি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া 
বিবেচিত হইত না । 

চপ্তীদাস কবি--বঙ্গের আদি কবি। কবিত শক্তি অতি দুল্পভ পদার্থ, 
কিন্তু বা্দেবী চণ্ীদাসকে এই ছুল্পভি শক্তি মুক্তহন্তে দান করিয়া- 
ছিলেন । তাহার কবিতায় বাঙ্গালীর “মোট ভাত ও কাপড়ের সৌদ 
শন্ধ” পাওয়া যায়, তাই পাগলা চণ্তীব্র প্রেমের গানে আমরা নিজের 
নজত্ব অনুভব করি--আমবা আমাদের হৃদয়ের কথা শুনিতে পাই। 
তাই এই প্রেমের গান বাঙ্গালার আপামর সাধারণ--সকলের উপ- 
ভোগের বিষ । এই চিত্র পুরাতন প্রেমের গানের মধ্যে যে ব্যাকুলতা 
ষে গভীরতা, যে বিশ্ববিস্ৃত ধ্যানলীনত1 আছে, তাহা আর পূথিবীর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। “সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ঘাটিলেও 
ষাহার একটী অশ্রুর মূল্য হইবে না, যাহার কতিপয় অশ্রজল সিক্ত পদ 
কু্ছমের সুতির ্যাত় প্রন্কৃতি আপনা আপনি দ্বার উদঘাটন করিস 
প্রচার করিতেছে_-শিক্ষার কর্ণ আবশ্যক হয় নাই,-যিনি গীতি 
কবিতায় সরল অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের হ্যায় সুধা ও বিষ যিশ্রিত 
প্রেমের কথা গাথিয়া! গিয়াছেন_কাব্যক্ষেত্রে সেই চীদাস প্রন 
কন্মক্ষেত্রে চৈতন্ত গরভুব ন্যায় অন্ত এক প্রেমাবতার 1” * 

চঙীদাসের তুলনা চঙীদাস। গনস্ভঠীর ও ব্যাকুল চণ্ীর সহিত 


* বঙ্গভাষ! গ সাহিত্য | 
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নবীন ও মধুরতাময় বিদ্ভাপতির তুলনা হইতে পারে না। শ্রদ্ধেয় কবি 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীর তুলনা! করিতে যায 
বলিয়াছেন £_-“গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, 
বিদ্যাপন্ভি এবং চণ্তীঙ্দীসের কবিতায় প্রেমশক্তি সেই প্রকার ছুই ভিরর 
রূুগদেখা যার । বিদ্যাপদ্তির কবিতায় প্রেষের ভঙ্গী,) প্রেমের নৃত্য, 
প্রেষের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, 
প্রেষের আলোক । এই জন্য ছন্দ! সঙ্গীত এবং বিচিত্র বু বিদ্যাপতির 
পদ এমন পরিপূর্ণ, 'এই জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুখসস্ভোগের এষন 
তরঙ্গ লীলা । ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরস্তের আনন্দোচ্ছ্বাস 7 
কেৰল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সঙ্গীত ধ্বনি । ছুঃখ নাই যে 
স্ভাহ1 নহে, কিন্ত সুখ দুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান 
আছে। হয় সুখ, নয় ছুঃখ ; হয় মিলন, নয় বিরহ; এইরূপ পরিষ্কার 
শ্রণী বিভাগ । চভ্ভীদাসের মনত সুখে ছুঃখেঃ বিরহে মিলনে জড়িত 
হইয়। যায় নাই। সেই জন্ত বিদ্যাপতির প্রেষে যৌবনের নবীনতা 
এৰং চণীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে ।” 

উদ্তীদাসের পদাবলীতে উপয। প্রয়োগ দেখ! যায় নাঃ কিন্ত 
আমর! চণ্ডীদাসের প্রথম লিখিত “কৃষ্ণ কীর্ভনে” শব্দ যোজনার একটু 
পারিপাট্য ও উপমার বাহুল্য দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ “কৃষ্ণ 

কীগ্ভন” হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা উদ্ধত হইল। 

“লুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল। 

কামান সদৃশ শোভে ভ্রহি যুগল ॥ 





+ সাধন!, ১২৯৮ চৈজ, ৪৯৭ পৃঃ। 
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ওষ্ঠ আধর যেহু যমজ পোআর । 

কন্নযুগ শোতে যেন বরুণের জাল ॥ 

ভূজযুগ করিকর জন্ুত লুলে। 

করুঙ্গ কুবিন্দ-মাল নির্মিত কমলে ॥ 

মরকত পাট সদৃশ বক্ষঃস্থল। 

ক্ষীণ মধ্য রামরস্ভা জংঘযুগল ॥” 

কন্ত পরিণত বয়সে রুষ্ণ প্রেমে বিহ্বল ও আজ্মাহারা চণীদাসের 
ভাষা সরল, তরল, অলঙ্কারাদির বন্ধনমুক্ত হইয়া অধিকতর সুললিত্ত ও 
কোমল হইয়াছিল। “চণ্ভীদাস বিদ্যাপতির ন্যার উপমা! প্রন্বোগ 
করেন নাই, সুন্দরের স্বতাব-ভঞ্ধীই গহন হইতে বেশী আৰর্ষক, 
উপমা কবির একটী শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়। বার্ণত আছে সত্য- কিন্ত বিনি 
তাবটী নিজের তুলিতে আিতে পারেন না. তিনি উপষার অন্ুলী 
সন্কেতে গৌণ বস্ত দ্বারা মুখ্য বস্তর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। ভাই 
উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আকিয়। রূপ বর্ণন] উৎকৃষ্ট 1” 
চণ্তীদাসের প্রেম-চিত্র অতি প্রকৃত, অতি অলৌকিক; তাই সাধন 

তজন ন1 জানিয়াও কাব্য রদ আস্বাদন কারিতে পারা ৰায়। 
কাব্যের হিসাবে চঙীদাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাঁওয়। 
বায়, চণ্ীদ্দাসের হৃষ্টি অভভুত, অতুলনীয় । পাশ্চাত্য সাহিত্যে 
শ্রীরাধার মতন নায়িক। ও রাখারুষ্জের প্রেমের মতন প্রেম দেখিতে 
পাওয়া বায় না। মিরান্দা, ডেস্ডিমানা। জুলিয়েট প্রভৃতি নায়িকার! 
শ্রীরাধার নিকট গ্রাড়াইতে পারে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে জুলিয়েট 





* বল্পভাষ! ও সাহিত্য | 


৮৬ চগ্ীদাস। 


প্রেমিকার শিরোমণি; জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার ময় 
বলিয়াছিলেন 
400001২1817. 0000 11017, 62৮72155001) £000 50110 
19] 589 000 ৭121)1) 11 16109 1710110/.৮ 

আর আমাদের চণ্ডীদাসের রাধা কৃঝের মথুবা গমন শুনিয়। 


বলিয়াছির্লেন £-- 

“হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দির গো৷ 
রতন পালস্ক বিছা! আছে। 

অনুবাগেব তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায় 
শ্যামচাদ ঘুষায়ে রয়েছে ॥ 

তোরা যে বল শ্যাম মধুপুরে বাইবেল 
কোন পথে বধু পালাইবে। 

এ বুক চিরিয়! যবে, বাহির করিয়া দ্বিব 


তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥” 

পাঠক দেখিবেন, জুলিয়েটের প্রেম রাধার প্রেমের তুলনায় অতি 
অকিঞ্চখকর ; রাধ।র প্রেমে আমরা বাস্তব জগতেব্ প্রেমের অদ্ভুত 
মাধুরী ছাড়া ভগবদারাধনার সত্র দেখিতে পাই। 

চণ্ভীদ্দাসের পরবর্তী কবিরা তাহার অমৃতময় কবিতা অতি আদরের 
সহিত পাঠ করিতেন। তাহারা চণীদাসকে রসশেখর' উপাধি 
দিয্াছিলেন । 

“জয় জয়দেব কবিনৃপতি, শিরোষণি বিদ্যাপতি রসধাম । 


জয় জয় চণ্ীদাস রসশেখর, অধিল ভুবনে অনুপম ॥” 
বৈষ্ণব দাস 


চগ্ীদাসের কবিত্ব ও কবিতা ৮৭ 


চণ্ডীদসের প্রেমের গীতাবলী পাঠে কবি 'নরহব্ি লিখিক্লাহেন £-- 
“জয় জঙ্ব চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে। 
অগ্গপম যার যশ ব্রপায়ণ গাক়ত জগত জনে ॥ 
বিপ্র কুলোছ্চৰ ভুবনে পুজিত অতুল আনন্দদাত1। 
ঘাঁর তন্-মন রঞ্জন না জানি কি দির করিল ধাতা॥ 
চে 3 ্ঁ নং নর 
চগ্জাদাস পদে যার রতি সে পিরীতি যরয জানে । 
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহ দাস নরহরি ভণে ॥” 
কবি গোবিন্দ্দাস চণ্তীদাস সন্বদ্ধে বলিরাছেন £_- 
“চগ্ীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ, শিরে করি ভূষ1। 
শরণাগত জনে, হীন আকিঞ্চনে, করুণা করি পুর্ব আঁশ ॥১ 
চণ্ডীদাসের বিষয়ে কবি প্রসাদ দাস লিখিয়াছেন ৫ 


“কিবা অপরুপ, কৰিতা মাধুরী, 
আখর পিরীতি মাখা । 

অমিয় ছানিয়া, দিল বিতরিয় 
অনুপ বচন ভাখা॥ 

বরজ যুগল, পিরীতির খনি 
সে মুখ শরদ শশি। 

কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে 
চিত যায় যেন খসি। 

বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি 


গাইল। সে কবি চন্দ । 


৮৮ চগাদাস | 


রস কবি কুল, মস্ত মধুকর, 
পিষে ঘন মকরন্দ ॥১ 
কবি কানু দাস চণ্ডাদাসেবর কবিতার সমালোচনায় বলিয়াছেন £ ঠ 
“কবি কুলে রবি, চণ্তীদদাস কবি, 
তাবুকে ভাবুক মণি। 
রসিকে রসিক; প্রেমিকে প্রেমিক 
সাধকে সাধক গণি ॥ 
উজ্জল কবিত্ব, ভাষায় লালিত্য 
ভুবনে নাহিক হেন। 
জদ্দে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে 
উতয্ন অধীন যেন ॥ 
সরল তরল, বচন গাগল, 
প্রসাদ গুণেতে ভরা । 
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, 
শুন] মাত্র আত্মহারা ॥” 
চপ্তীদাসের কবিতা পাঠে কবি বাধামোহন ঠাকুর বঙ্গিাছেন ৫ 


“মরি মরি কি বীতি--পীব্রিতি রস শশধর 
তার! সহ রস কো! করু তর । 


বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ 
অখিল ভুবন-নরনাবী বিভোর ॥ 


রসিক সকল সহ সংকীর্ভন রত 
বাধামোহন চিত উমতায় 


'বিগিত রচিত চিত্র ভণ নরহরি 
পামর মন কি রহব তছু পায় ॥” 


চণ্ীদাদ্রে কবিত্ব ও কবিতা! ৮৯ 


ঘাস্তবিক প্রেমিক চভীদাসের কবিতাপাঠ করিলে হৃদয় আনন্দ 
রসে প্লাবিত হইয়া যাঁয়। বন্গতাখার শৈশবাবস্থায় চণ্তীদাস লীলা সার্গ 
কারয়। ত্রিদিব ধামে গমন করিয়াছেন; কিন্ত বঙ্গভৃষে যত দিন এক 
জন বঙ্গবাঁসী থাকিবেন, তত দিন চণ্ডীদাসের প্রতিন্িত অক্ষর স্বৃতি স্তম্ত- 
তুল্য তদদীয় কবিভাবনী বিদ্যমান থাঁকিবে। তক্ত ও প্রেমিক চণ্ডীদাস।-_ 
ববাঁসীর গৌরবের চণ্ভীদাস, তুমি তোমার চিরবাঞ্িত গোলক ধামে 
অনন্তকাল স্ুথে অবস্থান কর ; যেখানে 
“শ্রীরাধিক] হবে রাজা, হইবে তাহার গ্র, 
ডুবিবে রসের সরোবরে ॥ 
সেই সরোবরে গিয়া, যন পদ্ম প্রকাশিরা। 
ংস প্রায় হইয়া বুহিবে। 
রাধা যাধব সঙ্গে, আনন্দে কৌতুক রঙ্গে। 
জনমে মরণে তুয়া পায় ॥” 


ওরা সর প্শ_ ৯ 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ । 


ইতিহাস আলো-ন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর সর্ধ- 
দেশেই সর্ব প্রথমে কবিতার হৃষ্টি হইয়াছে । -বঙ্গদেশে এ নিয়মেনর 
ব্যতিক্রম হয় নাই; অতি পুর্ব বঙ্গ কবির। অমৃতময়ী ভাবায় রামাদ্প 
মহাভারতাদি গ্রন্থ ও পদাবলা রচন। করিয়া ছিলেন । শুনিতে পাওয়! 
যার যে চণ্ডীদাসের সময়ে গছও প্রচলিত ছিল। কিন্ত আমব্রা বহু 
অন্ুসন্ধানেও চণ্ডীদাসের লিখিত কোন গছ রচন। পাই নাই »* তবে 
তাহার পদ্দাবঙ্গীতে ছুই এক স্থলে গ্ভের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সে যাহা হউক, চণ্ভীদাসের কবিত। সমন্ধে দ্বিতীয় কথ এই যে, তাহার 
কবিতাগুলি কীর্ভনের জন্য রচিত। কীর্তন ভাব গঠনের সহায়ত! 
করে। ভাব গোলোকে যাইবার একটী পথ ১ তাই প্রেমিক কলি 
প্রথমে ঈশ্বরারাধনার প্রথম সোপান স্বরূপ কীর্তন গানে তন্ময় 
থাকিতেন। 
কীর্তনের গানগুলি শৃঙ্গার (মধুর ) রসের অন্তর্ঠত। এই শৃঙ্গার 
আবার ৬৪ বিভাগে বিভক্ত । স্থানাভাব বশতঃ আমর এ বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম । কেবল পাঠকের অবগতির জন্ত 
বিভাগগুলি দিলাম । 
শঙ্গার রস ছুই ভাগে বিভত্ত £-_বিগুলভ্ত ও সম্ভোগ *। বিপ্রলন্ত 


* এক সে শৃঙ্গার রস ছুই ভেদ তান, 
এক বিপ্রলন্ত আর সন্তোগ আখ্যান 1 
উজ্জ্বল রস সার স্‌ ' 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ৯১ 


আবার চারি তাগে বিভক্ত যথা ৫ পুর্বরাগ, মান, .গ্রেম-বৈচিত্র্য ও 
প্রবাস * | পুর্বরাঁগ নায়ক ও নায়িকা! ভেদে দ্বিবিধ। তন্মদ্যে নায়ি- 
কার পুব্বরাগ প্রথমে বর্ণনা! করিতে হয় 11 কিন্ত শ্রীযুক্ত নীলরতন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সংগ্রহে শ্রীকষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমে সন্নি- 
বেশিত করিয়াছেন 1 প্রাচীন পদ্সংগ্রাহকগণের পন্থা! ও বৈষ্ণব আল- 
্কারিকগণ্বে যত অকুসরণ না করিয়। তিনি বলেন “আধ যে সাহস 
করিয়া এই শাসন-বাক্য মানি নাই, তাহার কারণ বলিতেছি। চস্ডী- 
দাসের সময় বৈষ্ব অলঙ্কার-শান্ধ রচিত হয় নাই । সুতরাং চণ্ডীদ্দাসের 
পদ-সংগ্রহ ও ক্রমনির্দেশের সয় উক্ত শাস্ত্র যে যানিতেই হইবে, এমন 
বলা যায় না। কিন্ত আমর অন্গটরূপ মনে করি । যেরূপ গ্রথমে ভাষ' 
কুষ্টি হইয়া পরে ব্যাকবুণের নিয়মাবজী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ 
বৈষ্ণব অলঙ্কারের পৃব্ব বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে ; কিন্ত পরবর্তী 


+  পূর্ববরাগ স্তথা মানঃ প্রেষবৈচিন্রামিত্যপি 1 
প্রনাসশ্চেতি কণিতো! বিপ্রলন্তশ্চতুর্বিধঃ ॥ 
উজ্দ্রল রস সার সংগ্রহ । 
জপি মাধবরাগস্ত প্রাথষ্য সম্ভবতাতি | 
আদো রাগে মুগাক্ষীণাং প্রোক্কে স্তাচ্চারুতাধিক! | 
উদ্জ্বল নীলমণি | 


বাজারে যতগুলী চণ্ীদাসের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে) ভাহার মধ্যে 
কোনটাতেই, সুক্স বিভাগ ও পদ বিন্যাসের কধা ছাড়িয়! দিলেও, রসপর্ধ্যান্ুসারে 
বিভাগ করা কয় নাই। উক্ত গ্রন্থকারপণ এ বিষয় বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। কিন্ত 
নীল-রতন ৰাবু এজন্য একট কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ) কাঁজেই তীহার কথা উল্লেখ কর 
যুক্তিযুক্ত বনে করি! 


৯২ চণ্ডীদাল। 


কালে সকলকেই সেই বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা 
সাহিত্যে একট! যথেচ্ছাচারিতার কৃষ্টি অনিবার্ধ্য হুইয়। উঠে । চণ্ীদাসের 
পরে অলঙ্চার শান্তর রচিত হইয়াছে, চণ্তীদাস সে শাসন-বাক্য মানিতে 
পারেন না; তিনি ষদি নিজে পদের শ্রেণী বিভাগ করিতেন, তাহ! 
হইলে বাহাই হউক না কেন আমরা তাহ মাথায় তুলিয়া লইভাম । 
ইহ] ছাড়া আর এককথা বৈষ্ণব আলক্কারিকগণের প্রদর্শিত পন্থা অন্ু- 
সরণ না করিলে রূসভঙ্গ হয়, অর্থাৎ চরিত্র স্ফুরণের ধারা ভঙ্গ 
হইয়া! বায় । | 
নীলরতন বাবুর ছিতীয় কারণ "শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগ গথমেই হ্ইয়া- 
ছিল। রাধাকৃ্জের কথা ছাভিয় দ্বিয়। সাধারণ ভাবে কথাটা বিচার 
করিয়া দেখ। যাউক | * * * আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দয়াল ঠাকুর । তিনি 
জীবকে আলিঙ্গন করিতে, কোলে টানিয় লইতে সদাই ব্যাকুঙ্গ | ; +* 
সাধারণ জীব সম্বন্ধে ভগবানের যেরূপ ব্যবহার, শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে 
ভাহার ব্যতিক্রম শটে নাই | কেননা, তাহারা জোক শিক্ষার জন্য, 
জগতে প্রেমতত্ব প্রচারের জন্ত বৃন্দাবনে' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই 
জন্য আমি শ্রীকষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি। যাহা প্ররূত ও ম্বাঁভা- 
বিক, তাহাই করিয়াছি মাত্র» নীলরতন বাবু শ্রীকষ্ণকে ভগবান ও 
শ্রীরাধাকে জীব ভাবে দ্েখিয়াছেন। কিন্ত বৈষ্বের নিকট 
“রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পুর্ণশক্তিমান্‌। 
ূ দুই বস্ত তেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥% 
পুরাণকারের নিকট 
“রেফোহি কোটী জন্সান্ধং কর্খ-ভোগং শুভাশুতম্‌। 
আকারে! গভবাসঞ্চ মৃত্যু রোগমু হাজেৎ ॥ 


চণ্ডীদাসের পদবলীর বিভাগ ৯৩ 


ধকার মায়যোহানি মাকারে! ভববন্ধনম্‌ । 
শ্রবণ স্মরণোক্কিত্যঃ প্রণস্যতি ন সংশয় ॥” 

“র” শব্দে কোটা জন্মার্জিত পাপ ও শুভাশ্তভ কর্দমভোগ, “আ” 
শবে গভবাস, মৃত্যু ও রোগ, “ধও, শবে আয়ুর ক্ষত এবং “আ” শবে 
সংসার বন্ধন। ষীহার না শ্রবণে, স্মরণে ও কীর্ভনে এই সকল বিনষ্ট 
হয় তিনি রাঁধা। ধাতু গত অর্থে বাধাই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি-- 
সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী শক্তি । কারণ “রাঁধ”' ধাতুর অর্থ নিষ্পন্ন 
করা । যে শক্তির দ্বার] বিশ্বের সকল বিষয় নিশ্পন্ত্ হয় তাহাই রাধা। 

জীব হিসাবে বিচার করিতে হইলে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকুষ্ককেও জীব 
ভাঁবে দেখিতে হইবে ; তাহা! হইলে সমাজ বন্ধনের মধ্যে আসিয়া 
পড়ে। সমাজের নিয়মানুসারে অস্মদ্দেশে নায়কের বহু পত্বীত্ব 
অবস্থী বিশেষে ছুষনীয় নহে, কিন্ত নায়িকার কায়-মনো-বাক্যে সতীত্ব 
অপরিহার্য । নায়িকার মনোগত তাব নাজানিয়া যদি নায়ক তাহার 
প্রি অন্বরক্ত হয় এবং সেই নায়িক1 যদি পৃর্ববে কাহাকেও দস সম্পূর্ণ 
অর্পণ করিয়। থাকে? তাহা হইলে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের মতে এক 
বীতৎস কাণ্ড উপস্থিত হয়; কারণ পর-্ত্রী বা পর্রান্ুবক্তার প্রি 
নায়কের অনুরাগ নিন্দনীয় এবং রাবণা্দির ন্যায় নিন্দনীয় চরিত্রে 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 

স্থুদভ্য জগতের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখিতে পাঁওয়। 
যায়, স্মরণাত্ভীত কাল হইতেই নারী. স্যধিক সম্মান লাভ করিয়। 
আসিতেছেন। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, 
অধিকন্তু ভারতীয় মনীবীগণ নারীপুজার প্রবর্ডন (করিয়া প্রকৃতিকে ই 

মহিমান্ভ1 করিক্কাছেন। সেই প্রথার বশবত্ভা হইয়া কবিগুক্ষ 


৯৪ চণ্ডাদাস। 


কালিদাস বোধ হয় রখুবংশের প্রথমে “পার্বতী পরমেশ্বর” বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন। বৈষ্বের! শ্রীরাধা হইতে রসের উৎপত্তি 
হইয়াছে বলিয়া! তাহার প্রাধান্য দিয়াছেন। বর্তমান কান্েও 
পাশ্চাত্য অগতে নারীর সম্মান বথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়ঃ পে 
হিসাবে অন্ততঃ নায়িকার পূর্ধরাগ প্রথমে সন্নিবেশিত হওয়া যুক্তিযুক্ত 
মনেকরি। কাজেই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ *'খাম খেয়ালের” বশবভা 
হইয়। ঝা! কাব্য জগতে নূতন ভাব প্রচলনের জন্য নায়িকার পৃব্বরাগ 


আদে বর্ণন। করিয়াছেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। 
পূর্বরাগ দর্শন ও শ্রবণ হিসাবে ছুইভাগে বিভক্ত । তদ্ষধ্যে দর্শন 


৩ ভাগে ও শ্রবণ ৪ ভাগে বিভক্ত । দর্শন যথা £ _সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটেও 
স্বপ্নে ঘর্শন | শ্রবণ যথা £__বন্দি, ঢূতী, সথি ও গীত শ্রবণ » | 
ভারপর মান। মান দুই ভাগে বিশক্ত ২ সহেতু ও নিহেতু। 
সহেতু মান আবার তিন ভাগে বিভুভ্ভ যথা £- শ্রবণঃ অন্ুমিতি ও 
দর্শন। তন্মধ্যে শ্রবণ ছুই ভাগে ও অন্মিতি তিন তাগে বিভক্ত। 
শ্রবণ যথা ঃ_শুকাদি প$ঠন ও গ্িয় সথা মুখে। অনুমিতি 
যথ। £--ভোগাঙ্ক, গোত্রঙ্খলন ও স্ব শুবণ। ভোগাঙ্ম আবার তিন 
ভাগে বিভভ্ভ যথা £_ নিজগাত্তেও প্রিয়গাত্রে ও বিপক্ষ গাত্রে | 





পপি পল পা সপন ৮ ৩৭ পি পি পি শশা পালিশ 


* সাক্ষাৎ কষ চিত্রে চ স্তাৎ হপ্রাদেই চ জর্শনং | 
বন্দি চূতী সী বন্কৎ গীভাদেশ্চ শ্রুতি ভবেং। 


1 সোহয়ং সহেতৃ নিহেচ্ছু ভেক্ধেন ছিৰিধো ম্ভঃ | 
শতংচান্গমতং হষ্টং স্কছৈশিষ্টাং ভিধামভং। 
শ্ববণস্ত প্রিয়সঘী গুকাদিনাং মুখীক্কবেৎ | 
ভোগাক্ক গোত্রঙ্লন সপ্লৈরনষিভিদ্রিধ! | 
স্োগাঙ্কে। ছৃশ্যন্তে গাজে ৰিপক্ষন্ত প্রিয়ন্ত চ ॥ 


চণ্ীদাসের পদ্দাবলীর বিভাগ । ৯৫ 


প্রেমবৈচিত্র্যের কোন বিভাগ নাই। তারপর প্রৰাস। প্রবাস 
ছইভাগে বিভক্ত- বুদ্ধি পূর্বক ও অবৃদ্ধি পুর্বক। ইহা আবার 
কিঞ্িদ,র ও সুদূর হিসাবে ছুই ভাগে বিভভ। অুদুর আবার তিন 
ভাগে বিভক্ত ঘথ। £--ভাবি, ভবন ও ভূত। « 

সম্ভোগ দ্বিবিধ প্রকার- গৌণ আর মুখ্য । জাগ্রদবস্থার সন্তোগের 
নাম মৃথ্য ও স্বপ্রে সম্তোগের নাম গৌণ। ইহ। আবার চারি ভাগে 
বিভক্ত যথা £_-সংক্ষিণ্ত; সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। সম্পন্ন ছুই 
ভাগে বিভক্ত-প্রাহুভাব ও আগতি 11 

ইহ ছাড় প্রাচীন পদ!বলীতে অষ্ট নায়িক। ( অভিসার্রিক?, বাঁসক 
সজ্জা, উৎকাঁ তা, বিপ্রলবা, থণ্ডিতা, কলহান্তরিত', স্বাধীন ভর্ভুক' 
ও প্রোষিত ভর্ভৃকা ), দৌত্য (স্বয়ং দৌত্য ও আগগুদুভী ), প্রেমাদি 
যহাভাব, দশ! ইত্যাদির পদ পাওয়া যায়। প্রাচীন পদ্দ সংগ্রহকারগণ 
এই সব পদ গুলিকে ভাবান্থুসারে রস পর্য্যায়ের পুর্বে বা পরে 
বিন্যাস করিয়া! পদ্দাবলীর মাল। গাথিয়াছেন। এই নিয়মের 
ব্যকিক্রমে সংগৃহীত পদগুি সংযোগ ন্ব্রহীন, রস ও ভাবের “থিচুড়ী' 
হইয়া! পড়ে । 

চপ্তীদাসের পদাবলীর বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্যযাষে স্বর্গের 


শা 
শিপ তত পপ ০০ শা সা বস এপ পা পা পর পপ পপ সপ পন স্পা পপ | সাক | এত 


সিধা বুদ্ধি পূর্ব: স্তাঁও থেৰা বারুদ পূর্ব্বকঃ। 
কিঞ্চিদ্দ,রে সুদূরেচ গমনাদপ্যয়ং দ্বিধা। 
ভাবীভবনস্চ ভূত্তশ্চ ত্রিবিধ! সু কার্ডাতে। 
ঘনীবিভিরয়ং মুখ্যো৷ গৌপশ্চেভি হিধেরিভঃ। 
জাতান্‌ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নদ্ধি মাতাবিছুঃ। 
ছিধাস্যাঙ্গোগতিঃ প্রাদুতাৰশ্চেদ্ি সদঙ্গবঃ। 


শত লাখ দাপাশিপিকি পা 


৯৬ চণ্ডাদাস। 


নিত্যানন্দ দেখিতে পাওয়। যায়ঃ ইহার পরতে পরতে ত্যাগের অনৃত্র 
প্রবাহ, আত্মহার] প্রেমের আত্মজ্ঞান শূন্যতা ছত্রে ছত্রে প্রেমের সেই 
বিহ্বলতা? সেই একাস্ত নির্ভরতাঃ সেই আত্মবলি, সেই উন্মাদ অবস্থা, 
সেই কাতর অশ্রর উৎস বিদ্যমান। পূর্বোক্ত বিভাগান্রুযায়ী চণ্তী- 
দাসের প্দগুলি সাজাইলে প্রথমেই 
নায়িকার পুর্ববরাগ * 
পাওয়া যায়। মিলনের পূর্বে অনুরুক্িকে পুর্বরাগ বলে। প্রেমিক 
কবি একেবারে প্রেষোন্সার্দিনী রাধিকার প্রেষময়ী বুর্তি পাঠকের 
সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন। চিত্রপটে শ্রীকৃষ দর্শন করিয়। শ্রীমতী 
বাঁধিকা বলিতেছেন £-- 
“বিষম বড়বা অনল মাঝারে 
আমারে ডারিয়। দিল ॥” 
কারণ 
“বয়সে কিশোর রূপ মনোহক 
অতি সুমধুর রূপ। 
নয়ন যুগল করসে শীতল 
বড়ই রসের কূপ ॥” 
কৃষ্চমূর্তি দর্শন করিয়। রাধার হৃদয়ে প্রেমের স্শার হইল 7 রাধা 
বলিতেছেন £-- 
“চাহি ভাঁড়াইতে ছাড়া নাহি চিক্ষে 
এখন করিব কি?” 
* রন্ভিখা! সঙ্গমাৎ পূর্ববং দর্শনশ্রণাদি হা। 
তয়োরুত্নীলতি প্রাজৈ: পূর্বরাগ: স উচ্যন্ছে | 


চঘীদাসের পদাবলীর বিভাগ ৯৭ 
এইবার সাক্ষাদদশন। সে রূপ দেখিয়া কি কেহস্থির থাকিতে 
পারেন? 
“হেরিয়া সেই মৃুতি। সতী ছাড়ে নিজ পতি, 
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ।” 


সতীর পক্ষে স্বামীতাগ অসস্তব ;, কিন্ত কুষ্ণদর্শনে তাহাঁও সম্ভব । 
ধ্ব রাজ্য লাভের জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়।- 
ভিলেন। কিন্ত রুষ্দর্শনের পর তাহার আজন্মবাঞ্িত আকাজ্ষ। দুর 
হইল। আর আমাদের রাধা কৃক্দর্শনে উন্মাদিনী হইলেন, প্রেমের 
পূর্ণ বিকাশ আমর! এইবার দেখিতে পাই। এন বাধা কৃষ্ণনাম 
এবণে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন £ 


“সই ! কেব। শুনাইল শ্যাম নাম ?” 
নাম সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমী বাধার 
“কাণের ভিতর দিয়া, মর্মে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥” 
আর কি হইল? 
“না জান কতেক মধু, ঠ্ামনামে আছে গে 
বদন ছ্াড়িতে নাহি পারে।” 
বদনের কাধ নাম উচ্চারণ করা, 
শ্রীমতীর 
“জনিত জপতে লাম অবশ করিল গে! 
কৈথনে পাইৰ সই তারে ॥” 


৯৮ চণ্ীদান। 


শ্রীমতী রাধার বড় দায় হইল, বিশ্বৃতির অতল জঙ্গে কষ্ণনা 
নিক্ষেপ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই ? কিন্ত 


“পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো 
কি করিব কি হবে উপায় ?” 


আর কি রক্ষ/ আছে? তন্ময়ত। যৌগের বীজ আজ শ্রীমতী 
হৃদয়ে অস্কুবিত হইল । শয়নে, শ্বপনে, আহারে, বিহারে বঙ্চিস্তাই 
ভাহার একমাত্র সম্বল হইল। 


পাঠক ! ইহা অতিরপ্িত নহে। সত্য সত্যই প্রেমের রাজ্যে 
বাস্তব জগতে এইরূপই হইয়া থাকে। যদি প্রেমরাজো প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছ। থাকে, প্রেম-তক্তি সাধনা কর । আর এক দিন আর 
পূর্বোক্ত ঘটনার পুনরাভিনয় দেখিয়াছি, প্রেম-তক্তিরর সাধক 
চৈতন্যদেবও কষ্চনাম গ্রহণ করিয়] বালয়াছিলেন ২__. 


“কষ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন। 
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 


এই আজ্ঞা পাঞ্া। নাম লই অন্ুক্ষণ। 
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রাস্ত হেল মন ॥ 


ধৈর্য্য করিতে লারি হৈলাম উন্মত। 
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্সত |” 
চৈতন্যচরিতামৃত। 
খর আমাদের ব্বাধ। কখনও বা 
“নিজ করোপর রাখিক্জা কপোল 
মহাযোগিনীন্ন পারা। 


টণ্তীদীসের পদাবলীর বিভাগ ৯৯ 


ও ছু'টী নয়নে বহিছে সঘনে 
শ্রাবণ যেথেরি ধারা 
আশার কখন বা 
“সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সংবরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ থসবে পরে ॥” 
প্রেমাবতার কৃষ্ণচৈতন্যেরও 
“কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হদয়। 
শুনিলে ক্চের নাম অশ্রধারা বয় ॥ 
যদ্দি কেহ রাধে বলি উচ্চখন্দ করে। 
অমনি অশ্রর ধারা ঝর ঝর ঝরে ॥ 
প্রাণকষ্চ বলি বদি দৈবে কেহ ডাকে! 
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥+ 
গোবিন্দদাসের করচা। 
শ্রীরাধা “ন্বীয় নিবিড় কৃষ্কুত্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, 
একবার দেখিতেছেন-_তাহার মধ্যে কষ্চন্ূপের মাধুরীটি আছে 
করষোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিক্ষেছে না-_ 
মেঘের সৌন্দর্য্য ডুবিয়া পড়িতেছে-_কারণ কৃষের বর্ণ মেখের স্ঠায়। 
এক দৃষ্টে তিনি ময়ূর মন্ুরীর ক দেখিতেছেন, সেখানেও চ্ছু কৃষ্ণ- 
রূপের অনুসন্ধান করিতেছে--” * 


* বল্গডাষ! ও.সাহিত্য। 


০ চণ্ডীদাস। 


“রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা ! 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না গুনে কাহার কথা ॥ 
সদাই ধ্যানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নরনের তার] । 
বিরতি আহারে ' সঙ্গ] বাস পরে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 
এলাইযা বেণী ফুলের গাঁনি 
দেখায়ে খসায়ে চুলি। 
হস্ত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে, 
কি করে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি মযুর মদ্ুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। 
চণ্তীদ্রাস কয় ন্ব পরিচয় 
কালিয়া বধুর সনে ॥ 
রাইএর এরূপ অবস্থা দেখিয়া রাধাগত প্রাণ সবীগণ বলিতেছেন ৫ 
“কেহ কহে মাই ওবা দে ঝাড়াই 
| রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা |” 
এ দিকে শ্রীরৃষ্জ স্থির নেন, তিনিও রাধার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতার বর্ণনা 


নায়কের পূর্ববরাগ 
বলিয়। খ্যাত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ হঙ্গতলে বসিয়া গ্রাণের সথ। স্ুবলকে 


চণ্তীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১০১ 


বলিতেছেন যে, একদিন ধবলীর অন্বেষণে বৃকভান্ুপুরে গিয়া এক 
অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন। সে তৃশ্ত এই £- 
“মগন কারয়। গেল সে চলিয়। 
সোণার পুতলি কায়। 1” 
শুধুই কি এই ? তাহার 
“তাহে নীল সাড়ী ভেদিয়! আচল 
রূপ অনুপম ছায়া ॥” 
'ক সুন্দর । একে সোণার বরণ তার উপর নীল সাঁড়ী। সে অপরুপ 
দপ দেখিয়। আমাদের নায়ক বলিতেছেন £ 
“লথিতে নারিনু কেমন বন্ধন 
লখিয়া নাহিক লর্থি &” 
৮. ঝলসিয়া যায়, দেখিবে কেমন করিয়া ? 
“সই, সেরূপ কে চাহিতে পারে । 


অঙ্গের আত বসন শোভ। 
পাসরিতে নারি তারে ॥ 
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে 
কনক কটোরি হাতে। 
সিথায় সিন্দুর . নয়ানে কাজর 
মুকুতা শোভিত নথে ॥ 
নীল যে সাঁড়ি মোহন কারী 
উছলিতে দেখি পাঁ। 
কি আর পরাণে সপিঙ্ চব্পণে 


দাস করি মনে আশ 1১ 


১০২ চণ্ীদাস। 


এইরূপ দেখিরা, অন্তের কথ দ্ৃপে থাকুক, স্বয়ং বৃতি পতি 
“হেরি! মদন গেল৷ সে সদন 


মুখ না তুলিল লাজে 1” 
আর আমাদের নাগরের 
“হিয়ার ভিতরে পাজর কাটিয়া 
মরষে রহিল পশি 1” 


নন্দনন্দন তথন শ্রারাধাকে পথে, যমুনার তটে ও আঙ্গিণার মাঝে 


অনেকবার দেখিয়াছেন ; যত দেখেন ততই দেখিবার ইচ্ছা আবও 
ধলবতী হয়। 


ক্রমে ক্রমে 


“পুন না হেরিয়ে না রহে জীবন 
তোমারে কহি্থ দড়।” 
প্রাণের সখা স্ববল সব কথা শুনিলেন। তিনি বলিলেন “সখা, 


ভয়নাই। ্াামি ইন্দ্রজালবিদ্যা জানি। শীঘ্রই আমি তোষা্র 
সহিত তাহার মিলন করিয়া দিব। এইবার 
আগত দৃতীর * 
কার্ধা আরভ হইল। স্মবলের এই দৌত্য কার্য্যে অমিতার্থার 
লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ে চণ্ভীদাসের অডুত কর্পন! শ্রক্ির 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
সুবল প্রথমে শ্রীক্ষ্ণকে তাহার ইন্্রজালবিদ্যা দেখাইবার জন্য, 


* নবিজস্তত্ত ভঙ্গং বা কুর্ধ্যাৎ প্রাণাত্যযেষপি । 
স্লি্ধীভবাগ্থিলীচসৌ দূতীশ্যাৎ গোপনুক্রবাং ॥ 


চণ্ীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১০৩ 


একে 'একে দশ অবতার, শিশুপাল, দন্তবক্র, হলধরাদির রূপ ধারণ 
করিলেন। তার পর সুবল শ্রীকুষ্ণকে চম্পক বনে রাখিয়া! মধু যঙ্গলাঁদি 
৫€ জন সখা সহ রকতানুপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপ্ধ একে একে 
দশ অবতার, যুধিঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও হৃর্ধ্যবংশের রাঙ্গগণের মূর্তি 
প্রদর্শন কর! হইল । সম্মুখে বৃকভানুরাঙ্জ আর “বব্রকা' উপরে সম্বী £ 
সহ রাধিক! ও অগ্ঠান্থ পুরমহিলারা বসিয়! স্ুবলের খেলা দেখিতে 
হলেন। সব্বশেষে 


“ভাহে অপরূপ কষ অবতার 
" হইল সুবল সথা 
শাহ! দেখিয়া, এদিকে রাধা 
“দেখিতে দেখিতে ভুলল নাগরী 
মুদল নয়ান ছুটী। 
বং ৪ রং ঈ 
এ বোল বলিয়। পড়িল উলিয়! 


দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥” 

মুহূর্ত মধ্যে এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। রাজ। ও রাণী আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ওঝ। আসিল। রাইঅঙ্গ কমলশয্যায় শায়িত হইল 
অঙ্গে চন্দনলেপন কর! হইল, সখীর চামরব্যজন করিতে লাগিলেন, 
আনেক তন্রমন্ত্র পড়| হইল, কিন্ত কিছুতেই শ্রীমতীর চৈতন্য হইল ন1। 

এদিকে সুবল পরিচানিকার যুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া বলি- 
লেন যে, তিনি রাধিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন, তাহার 
জনেক তন্তরমন্্র জানা আছে। তারপর সুবল বাঁধা সমীপে আগমন 
ক্রিয়া অনেক তন্্রমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন । শেষে 


১০৪ চণ্ীদাস। 


“কষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগল 
শুনায় বাধার স্থানে |” 
তাহাতে কি হইল ?- রাধিকা 
“আখি ছুই মিলি করেতে কচা!লি 
ছুথ অতি দূরে গেল ॥” 
তারপর সুবল সখা আরও বছিলেন +-_ 
“সে নাগর গুণধাম। 
ক্রপয়ে তোহারি নাষ ॥ 
শুনতে তোহারি বাত। 
পুলকে ভবরয়ে গাত ॥” 
তাহার 
“অবনত করি শির । 
লোৌচনে ঝরয়ে নীর ॥৮ 
তাহাকে 
“বদি ব! পুছবে বাণী। 
উলটী করয়ে পাঁণি ॥৮ 
তাহার বর্থমান অবস্থ। 
“তুল! খানি দিলে নাসিক মাঝে । 
তবে সে বুবিন্ুু শোয়াস আছে ॥” 
কষ্ণপ্রেমে কক্কচৈতন্যেরও একদিন এইরূপ হইয়াছিল 3--- 
“হুক তুলা আনি নাস। অগ্রেতে ধরিল। 
হীবৎ চলয়ে তুল। দেখি ধৈর্য্য হল ॥৮ 
টচতন্তচরিতামূত, মধ্য খণ্ড । 


চণ্ীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১৫ 


তারপর সুবল বৃকতানুরাজকে বলিলেন যে, শ্রীরাধিকাকে যমুনা 
পানে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে আর কোন ব্যাধি থাকিবে না 
এঁকে সুবল পুর্ব হইতে পথে দাড়াইয়াছিলেন। শ্রীমতী ব্াধাকে 
দেখিয়া তিনি বলিলেন -_ 
“এ পথে গমন নাকর বিলম্ব 
আগে দেখ নটরায়।” 
এই কথা শুনির। শ্রারাধিকা। 
“হংসগমনী রাঙ্জার নন্দিনী 
প্রবেশ করল তায়” 


প্রবেশ করিয়া 
“দেখিয়া নাগরে নাগরীর যুখ 
মুরছিত ভেল তথা ॥” 
তারপর 
“কেবল দরশ হইল হরষ 


নয়ানে নয়ানে থেল!। 
বচনে মিলন হইল যতন 
হৃদয় তিতরে মেলা ॥” 
এইরূপে প্রথম পরিচয় হইল। ইহার পন্দে 
স্বয়ং দৌত্য * 
আরস্ত হইল । এ অধ্যায়েও চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তির পরিচয় যথেষ্ট 
পাঁওয়] যায় । শ্রীককষণকে বাদীয়ার, পশারীর, বাজীকরের, নাপিতিনীরু, 





শ্*' শ্বয়মেবাভ যুক্তে যা স্বয়ং দৃক্ভী তুসান্মতা। 


১০৬ চণ্ডদাস। 


মালিনীর, চিকিৎসকের, দেয়াশিনীর, বানিকিনীর ও গ্রহবিপ্রের বোশ 
রাধা সমীপে গযন করিতে দেখিতে পাই । ইহার পৰে 


সম্ভোগ মিলন । *& 


এখন রাধার শয়নে, স্বপনে, জীবনে, যরণে কুষ্ণচিন্তা তিন্ন অন্য 
চিন্তা নাই। কৃষ্গানন্দে যাতিয়] স্বেচ্ছা আত্মসমর্পণকারিণী 
শ্রীরাধিকা আপনাকে ভুলিয়_বিশ্বসংসার ভুলিয়া কষ্ণসমুদ্রে বাপ 
দিয়াছেন। শ্রীরাধার পঞ্চ ইন্ট্ি় কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ__নয়ন কৃষ্ণরূপ দেখিতে 
উায়, নাসিক! কঞ্গন্ধ আঘ্রাণ করিতে চার, হস্ত ক্ুষ্ঙসেবা করিতে চার, 
পদ কৃষ্ণ সন্নিধানে যাইতে চায়, কর্ণ কৃষ্চকথা শুনিতে চায়, এখন 
বাধার 
“অকথন বেয়াধি এ কহ। নাহি যাক; 
যে করে কান্থুর নাম ধরে তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি কাদে চিকুর গড়ি যাঁয়। 
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥ 
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল অখি। 
কোথায় দেখিলে শ্তাম কহ দেখি সথি॥” 
পাঠক ! এইরূপ তন্সয়ূতা পৃথিবীর অন্ত কোথাও দেখিয়াছেন কি? 
কার একবার দ্বেখিয়াছেন, তাহাও এই বঙ্গভূমে। কবিকল্পনা 
নর-_বাস্তব জগতের কথা ; চারিশত বৎসর পুর্বে প্রেমরপে প্লাবি 
বঙ্গদেশে প্রেষের স্বরূপ শ্রীকষ্ণচৈতন্ত : 





* হয়োনিলিতয়োর্ডোগঃ সভোগ ইতি কীর্ত্যতে । 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১০৭ 


“গদ্দাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস। 
কোথা হরি আছেন শ্তামল পীতবাস। 
সে আর্তি দ্রেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে । 
কি বলিব প্রভুর বচন নাহি প্ফুবে ॥ 
সম্্রমে বলিল গদাধর মহাশয় । 
নিরবধি আছেন হব্রি তোমার হৃদয় ॥ 
হৃদয়ে আছেন হবি বচন শুনিয়।। 
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নথ দিয়! ॥” 


. চৈতত্যতাগবত, মধ্যম খণ্ড 
রাধারুষ্ণের মিলন অপূর্ব-মিলন, ইহা! আর হইবার নহে। তাই-- 
“সই, কি আব বলিব তোরে। 
বহু পুণয ফলে সে হেন বধুয়! 
আসির মিলিল মোরে ॥” 
আমাদের প্রেমিক কৰি চণ্ভীদাস এই মিলনের উপমা দিতে না 
পারিয়] বলিয়াছেন, ত্রিভুবনে এমন সম্ভব হয় ন]। 
“জল বিনু মীন জনু কবহু' ন| জীয়ে। 
মানুষে এমন মেন কোথা না শুনিয়ে ॥ 
ভানু কমল বলি সেহ হেন নছে। 
হিমে কমল মরে, তানু আুখে রহে॥ 
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলন!। 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা । 
কুন্থুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল ॥ 
ন1 আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল। 


১০৮ চণ্ডীদাস। 


কি ছার চকোর চাদ হুহু' সম নহে। 
ত্রিভূুবনে হেন নাহি চণ্তীদাস কহে ॥+ 
ঘোর) মেঘাবৃতা দিগন্তপ্রসারিপী অযানিশাকে অধিকতর ভয়ঙ্করা 
করিতে হইলে যেমন বিছ্যতের প্রয়োজন, সেইরূপ এই মিলনের 
পূর্ণতা দেখা ইবার জন্ক পাগল! চণ্ডী বিচ্ছেদের ছায়াপাত করিয়াছেন। 
বিচ্ছেদের ছায়াপাত না থাকিলে অপূর্বব মিলন হইত না। তাই 
“দুহু কোরে ছুই কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তিল ন]৷ দেখিলে যায় সে মরিয়া ॥” 
ইহাই প্রেমের চরম সীমা । হারাই, হারাই, সদাই হারাই ভাব 
না থাকিলে প্রেম এত মধুর হইত না। ইহার পরেই 
রসোদগার | * 
শ্রীবাধা সখীগণকে কৃষ্ণ বসের কথা বলিতেছেন-_ সথ্ীরা শুনিতে- 
ছেন, কিন্ত কৃষ্ণচকথ1 বলিতে বাইয়া রাধা বিব্রহে কাঁতরা হইতে- 
ছেন-_প্রিয্কতষের অদর্শন আর সহ্‌ হয় ন]। 


“কহে সুবদনী, শুন গ্রে! সজনি 
ছুঃখ কি বলিব আর । 
কি করি এখন জুড়াই জীবন 


বদন দেখিব তার ॥", 
আর সহা করিতে পারেন না হ্ৃদয়েব্র পরতে পরতে অন্কিত লাব- 





* «পুর্বরাগ হৈতে যত ক্রমে রস হয়| 
তাহার উাগার কৈলে রসোদগ।র কয় ॥ 
রাধা সব বসকথা কহেন সর্ীকে | 
সর্থীও সকল কথা কহেন রাধাকে ॥ 
রাধা সখীকে সব কহেন মরম | 
প্রবোধ বচনে সর্খী করে নিবারণ ৪? 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ ১০৯ 


ণ্যের রাশি কষ্ণচশ্রের হাপিমাখা মুখখানি মনে পঙিলে হৃদয় ফাটিয়। 
বায়। 


“তাহার আরতি কিব! দিবা বাতি 
ভুলিতে নাহিক পারি। 
মনে হলে মুখ ফাটে মোর বুক 


গুমরে গুমরে মরি ॥৮ 
রাধাগতপ্রাণা সখীর। প্রবোধ দ্বিতেছেন। কিন্ক প্রবোধবাক্য 
হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না । অবশেষে শ্রীমতী স্থির করিলেন-_ 


“সহেনাক আর, কারু অভিপার 
আজি হই বলরাম । 
যশোদ। মন্দিরে যাইব সত্বরে 


ভেটিব নাগর কান ।” 
বলরামের রূপে যশোদ। মন্দিরে আ্রীকষ্খের দর্শনাশায় যাইবেন 
কিন্তু কার্যে তাহ! হইল না। ইহার পরে আমরা শ্রীরাধানর 
অনুরাগ * 
দেখিতে পাই। মিলনের পরে অন্ুরক্তিকে অনুরাগ বলে। অন্ু- 
রাগ আবার আট ভাগে বিত্ুক্ত যথা! £--৫১) কৃষ্ণ (২) মুরলী (৩) আম্ম 
(8) সথী (৫) দূতী (৬) ধাতা (০) কন্দর্প ও (৮) গুরুজনে প্রীতি । 
বাগ হইতেই অন্ুরাগের জন্ম । যে স্নেহে স্পষ্টরূপে হুঃখও সুখ 
বলিয়া! গ্রতীত হয় তাহাকে রাগ বলে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধলেশ 





* সদানুদুতমপি যঃ কু্ধ্যান্নবনবং ।প্রয়ং। 
রাগোভবক্লবনবঃ সোংম্রাগ ইতীর্যযতে | 


১ ১০ চণ্ডীদাস। 


মাতে প্রাণনাশ পর্যন্তও প্রীতি প্রদ্দান করে। একবার অ্টুরাগে 
রঞ্জিত হইতে পারিলে হৃদয়নাথ নিত্য নব নব ভাবে প্রতিভাত হইয়া 
থাকে। সম্ভোগ মিলনে যে অংশটী বাধাচরিত্রে অসম্পূর্ণ ছিল, 
প্রেমিক কবি এ অধ্যায়ে তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন । আমর! 
রাধার পূর্ণ প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই । জাঁনি না পৃথিবীর কোন 
দেশে কোন কবি প্রেমের এরূপ জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষষথ 
হইয়াছেন কিনা । প্রেমময়ী রাধা এখন কৃষ্খময়ী। সতা সত্যই 
প্রেমোন্নাদ্দিনী রাধিক! ভন্মভ হইয়াছেন। তিনি কথন শ্রীকষ্ণকে 
কখন নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন, আবার কথন সহচরীদিগকে সতক 
করিয়! দ্রিতেছেন। আত্ম প্রতি আর লক্ষ্য নাই, কিন্তু ষ্দি কে 
খামের নিন্দা করে তবে তাহ সহা হয় লা। 

“স্বামী ছায়াতে যারে বাড়ি ॥ 

তার আগে কৃুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥ 

ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি ॥% 
তাহাতে ছুংখ নাই, কিন্ত 

“শাম নাগর, তোমায় পাড়ে গালি। 

এ ছুথে পাজর হেল কাল। 

ভাবিয় দেখিনু এবে মরণ ভাল ॥" 

আবার তখনি সথীর প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন £-- 


“মুত অবলা, হৃদয় অখলা, 
ভালমন্দ নাহি জানি। 
বিরলে বসিয়। চিত্রেতে লিখি! 


বিশাখ! দেখালে আনি ॥” 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর ।বভাগ ১১১ 


পরক্ষণেই কৃষণকে উদ্দেগ্য করিয়া বলিতেছেন £ 
“তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়। 
তোম! বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥ 
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। 
ভবুমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি ॥ 
গুরুজন মাঝে যদি থাকয়ে বসিয়া। 
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥৮ 
কখন ব। কষ্ণচকে বঁলতেছেন £-_ 
“ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ। 
জগতে কলঙ্ক রহিল চির দিন ॥ 
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ কবিনু। 
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগধি হইনু ॥” 
আবার তখনি কষ্চকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;-তুমি যি 
আমার প্রতি নিদয় হওঃ তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব । 
“বধু যদি তুমি যোরে নিদারুণ হও। 
মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও ॥% 
পরক্ষণেই স্বীয় নির্ব,দ্বিতার উল্লেখ করিয়া! বলিতেছেন :-_ 
“ল্থুধার সমুদ্র, সম্মুখে দেখিয়া 
আইনু আপন নুথে। 
কে জানে থাইলে। গরল হইবে 
পাইবে এতেক ছুখে ॥ 
সো বদ্দি জানিতাম, আলাপ ইজিতে 
ভবে কি এন করি। 


১১২ চণ্ডীদাস 


জাতি কুল শীল, মিল সকল. 
ঝুবিয়। ঝুরিয়া মরি ॥৮ 
কখন বা সখীকে সম্বোধন করিয়া বণিতেছেন £__ 


“নজনি লেো৷ সই। 
ক্ষণেক বৈসহ হামের বাশরী কথা কই |” 
কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেমে উদাসীন! হইয়া সথীগণকে 


বলিতেছেন ৫ 
“ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া । 
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ 
কাল মাণিকের মালা গাথি নিব গ:ল। 
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুগুলে ॥ 
কানু অনুরাগ রাঙগ। বসন পরিব। 
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব 11 
আবার গ্তামঠা্কে ভুলিবার জন্ট শ্রীমতী 
“কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি। 
কাল অগ্রন আমি নয়ানে না পরি ॥% 
. খ্ন্তত্র 
“কালার ভরমে হাম  জলদ্দে না হেরি গো, 
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ 
যমুনা সিনানে যাই অশাথি মেলি নাহি চাই 
তরুয়। কদন্ব তল। পানে। 
যথ] তথা বসে খাকি বাশীটি শুনিয়ে যদি 


ছুটী হাত দিয়া থাকি কাখে॥” 


চণ্ডীদা[মের পদাবলীর বিভাগ ১১৩ 


শ্রীরাধা এত করিয়াও প্রিয়তমকে ভুলিতে পারিতেছেন ন!। তাহার 
দৃশ ইন্ড্রির যে মুগ্ধ; তাই 
“যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়। 
আন পথে ধাই তবু কান পানে চায় ॥ 
এছার রসন। মোর হইল কি বাষ। 
ধার নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥ 
এ ছার নাসিক মুগ্রি কত করু বন্ধ | 
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্রাম গন্ধ ॥ 
যে কথ! ন! শুনিবে করি অন্ুমান। 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥ 
ধিক বুহ' এছার ইন্দ্রিয় আদি সব। 
সদায় সে কালিয়। কাঙ্গু হয় অনুভব ॥” 
পাঠক! রাধার আর উন্মাদ হইবার বাকী রহিল কি? প্রেষের 
বাঁজ্যে-_অপ্রারুত-ভাবাপন্ন পাগলের রাজ্যে এইরূপই হইয়! থাকে । 
চৈতন্তদেবও-_ 
“ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি | 
কে করিল আমারে বাউৰি ॥ 
আজানু-লক্িত বাহু তুলি । 
বিধিরে পাড়য়ে সদ গালি ॥” 
নরহরি দাস। 
কখন 
“আরে মোর গৌর কিশোর 
নাছি জানে দিবানিশি, 


১১৪ চণ্ডীদাস। 


কারণ বিহনে হাসি 
মনের ভরমে পু ভোব্র | 
ক্ষণে উচ্চস্বরে গায়, 
ক্ষণে পহু কি স্ুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ | 
বার 
“ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ভ্রিভঙ্গ আরুতি 
চাহিয়। রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি 1১ 
এত ভালবাসা! এত আম্মদদান! আমাদের ক্ষুদ্রজয় পাবুৎ 
করিতে পাবে নাতাই আমরা রাধা-চবিত্র বিকৃত ভাবে গ্রহণ করি 
এ যে পাপময় পৃথিবীর নয়_্বর্গীয়__শুধু পবিত্রতা, শুধু মধু, পট 
আনন্দের ধাবা । ইহার পরের অধ্যায় 
প্রেম বৈচিত্র্য । * 
এই অধ্যায়ে কবি প্রেমকে শান, কমল, সুবর্ণ, চন্দন, ব্যাধি 
ভোজন, শেল, গুল ও পুম্পমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন 
প্রেমময়ের নিকটে শ্রীমতী বসিয়া আছেন, কিন্তু গ্রাণনাথকে দেখি 
পাঁইতেছেন নাঁ_প্রেষে এতই বিহ্বলা, কাছে থাকিয়াও যেন দুর- 
অতি দূর মনে হুইতেছে--যেন “কোলে অন্ধকার+, দেখিতেছেন, সং 
শক্ষাবিজড়িত বিরহে চারিদিকে তাকাইতেছেন ;--ইছার প্রতি ছ। 
কাতরোক্তি ও ছুঃখের নিবেদনে পরিপুর্ণ। এত দিনে শ্রীরা। 


স্পস্ট 





*. প্রিয়ন্ত সন্সিকর্ষোপি প্রেমোৎকর্ষঃ হ্বভাবতঃ । 
যা বিশ্লেবধিয়াষ্তি স্তৎ প্রেমরবৈচিত্র্য মুচ্যতে & 


চণ্ডীদাসের পদ্াবলাব বিভাগ । ১১৫ 


বুঝিয়াছেনঃ প্রেম করিযা কত হছুঃখা হইতে হয়--ঘাটে আসিয়া যেন 
'নীক ডুবিষা থাখ+ অন্ধের একমাঙ 'নাঁড়” যেন হারাইযা যাক়। ক 
প্রেমে এই ছঃথের মধো-নিপাশাব মধ ছুঃখ সহা করিবার জন্য, 
ছঃখের ওবধ সুখ আছে। ষেন-_ 
“নমে সুধা দিয়। একএ করিয়া 
এছন কানুব লেহ।“ 
তাহা না হহলে জাবন থাকিত ন।। এ একটু সুধাহ ভুঃখ বহন 
করিবার ক্ষমতা দেব । তাহ-_ 
“কিছু কিছু সুধা, বিষ গুণ আধা, 
চরজীব] দহ কৈল ॥? 
ইহার পরে-- 
অভিসার । 
আর শ্রীমতী থাকিতে পারিতেছেন না। হ্ৃদধ-বল্লভতের জন্ত)_ 
কেবল একবার মিলিত হইবার জন্য কুঞ্জে যাহতে প্রস্তত হইশেন। 
এক দিন শ্রী -_ 
“শির পরশিব। বচনের ছলে 
সঙ্কেত করিল তাতে ॥” 
এদিকে শ্রীমতী বধুর সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়|__ 
“নীর তরি কুন্তে সথীগণ সঙ্গে 
রাই আইল। গৃহ মাঝে ॥” 





যাভিসারয়তে কাস্তং স্বয়ং বাভিসনত্যপি | 
সা জ্যোত্স্রীতামসীমান যোগাবেশাভিসারিবা ॥ 


১১৬ চণ্ীদাস। 


কিন্তু শ্রীধতীর আর অভিসার করা হইল1 না; কারণ- 
& ক ৯ যেতে অবসর নাই 
অফুরাণ হ'ল গৃহ কাজে | 
গৃহকর্্মট ত আছেই, তাহা ছাড়া__ 
“শাগুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে» 
তাহাও নান। ছলে স্ুুসম্পন্ন করিয়া বাহির হইয়! দেখি-__ 
“আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র | 
কাজেই শ্রীযতীর অভিসার আর কর। হইল না। এইবার আমরা 
শ্রীমতীকে হৃদয়নাথের আশায় বসিয়! থাকিতে দেখিতে পাই | এই 


অধ্যায়ের নাম 
বাসক সজ্জা | * 


ক্রমে ক্রমে দিব। অবসান হইয়া! আসিল এবং সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়! 
রাধাকুঞ্জে পতিত হইল । শ্রীরাধা তাদুল, পুষ্পের মালা, শ্গিপ্ধ বারি 
ইত্যাদি যথা স্থানে রাখিয় প্রিয়তমের আশাপধ চাহিয়। বাঞ্ছিতের 
সুধামাথা বাণী শুনিবার জন্ঠ; প্রেমাম্পদের চন্রমুখের মধুর হাসি 
দেখিবার জন্ত, শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান 
করিতেছেন । আজ সাজসঙ্জ। কিছু বেশী । “মল্লিকা, মালতী আর যাতি 
যুধী” ফুলে শয্যা রচন। করিয়াছেন ; তাহার উপর ফুলের উপাধান ; 
কেবল ইহাই নয়--গুহ, প্রাঙ্গণ, প্রাচীর ইত্যাদি ফুল্লকুস্থমদলে আবৃত 
কর! হইয়াছে। 





গ' “যা বাসগেছ পরিকালসভ তন মধ্যে, 
তাম্ুল পুষ্পরচনেশ্চ সমস্ত সজ্জা । 
কাতস্ক সঙ্গমন্থং সমরেক্ষ মাণ।, 
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাস সজ্জা ৪ 


চণ্তীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১১৭ 


“ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর 
ফুলেতে ছাইল ঘর । 
ফুলের বালিস, আলিস কারণ 


প্রতি ফুলে ফুলেশ্বর ॥; 
আর সেই কুস্থমরাঁজির অভ্যন্তরে কুন্ুমলম্মীর্ূপিণী, কস্ুমবসনা, 
কুন্থমভূষণা, প্রস্ফুটিতা-কমলিনী-সবৃশা শ্রীরাধিকা বুকভর! মধু লইয়া 
প্রিয়তমের অত্যর্থনার জন্য জদি-সিংহাসন পাতিয়। রাখিয়াছেন। 
আমর! রাধাভাবে শ্রীগৌরাজদেবকেও এইরূপ আঁশাপথ নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। 
“অরুণ নয়নে ধারা বহে। 
অবনত মাথে গোর! রহে ॥ 
ছায়] দেখি চমকিত মনে। 
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
কানন পল্লব বিছাইয়।। 
রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া ॥ 
বিরলে বসিয়া! একেশ্বরে । 
বাসক-সজ্জার ভাব করে ॥ 
ইহার পরবর্তী অবস্থার নাম 
বিপ্রলব্ধা %* 





* কৃত সক্ষেতমপ্রাপ্তে দবাজ্জীবিত বল্লভে | 
ধ্যথমানাস্তরাপ্রোক্তা বিপ্রলন্ধ! মনীষিভিঃ ॥ 
নির্কেদচিত্ভ। খেদাশ্র মুচ্ছণ নিশ্বসিতাদিভার্ক ॥ 


১১৮- চণ্তীদাস। 


শ্রীযতী এইরূপে আশাপথ চাহিয়া আছেন। আজ আর ০ 
নয়নে নিদ্রা নাই-_যাহার হৃদয়ে বিরহানল জ্বলিতেছে, সে কেমন 
করিয়া নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইবে? অবশেষে প্রিয়তষের 
বিলম্ব দেখিয়া! শ্ীযতী রাধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না__দূভী 
পাঠাইয়া দ্রিলেন। শ্রাধা তাবিতেছেন__“সই ! পাঁছে এ সব হবে 
আন।” তিনি 
“ছুকাণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ, 
বধুপথ পানে চাই।” 
অবশেষে 
“পরভাত নাশ দেখিয়া অমনি 
চমকে উঠিল রাই ॥” 
নিশি প্রায় অবসান । বাঞ্চিতের দেখ! নাই-_বাধা যে শুরধুনী-তীব্র 
হইতে শুক্ককঠে ফিরিতেছেন। এ যে অসহা, তাই সর্থীকে 
বলিতেছেন ৫ 
“কি বুদ্ধি করিব  পাষাণে ধরিয়] 
ভাঙ্গিব আপন মাথা 1” 
অবশেষে সত্য সত্যই শ্রীরাধা আশায় নিরাশ হইলেন--তীহার 
সুখন্বপ্ন তাঙজিল--ছ্ট অলির ন্যায় শ্রীরুষ্ণ প্রস্ফৃটিতা কমলিনী সদৃশ 
রাধার কথ! ভুলিয়া অর্ধ-গ্রস্মুটিতা যুখিকা-তুল্যা চন্দ্রাবলীর সহিত নিশি 
পোহাইয়। প্রভাতে রাধাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন । এইবার 
খণ্ডিত 





* উপ্লজ্ঘযাসময়ং যস্যাঃ প্রয়াণস্যোপভোগবান্‌ 
ভোগলক্ষাক্িতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিত হি স]।। 


চণ্ধীদাসের পদাবলীর বিভাগ ১১৯ 


আরম হইল। শ্রাকষ্চের টাচর কেশখুলি স্থানচুত, হৃদয়ে যাঁবক 
চি, শরীরে কন্কণের দ্াগ। জয়ে তীত্র প্রেমানল জলিস্া, সপ্ত 
রজন্ আশার বাতাসে উত্তেজিত করিয়া, প্রচ্তাতে প্রত্যাখ্যান বাবি 
পাইলে কে স্থির থাকিতে পারে ? চন্দ্রাদর-দর্শনে চঞ্চল সমুদ্রের স্যাক্স 
রষ্চ-দর্শনে শ্রীরাধার ধৈর্য লোপ হইল । তিনি বলিলেন :_ 
“আহা আহ] বধু তোমার শুকায়েছে মুখ । 
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥ 
কপালে কন্কণ দাগ আহা মরি মরি । 
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোৌঁয়ারী ॥ 
দারুণ নখের ঘ1 হিয়াতে বিরাজে। 
রক্তোৎ্পল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে ॥ 
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীত। 
কে কোথ! শিখাল তারে এ হেন পিকীতি ॥ 
ছল ছল আখি দেখি মনে ব্যথা পাই। 
কাছে বস অশাচলে মুখ খানি মুছাই ॥” 
রাধিকার বাঙ্গোক্তি তীব্র বটে, কিন্তু সোহাগ-শৃন্ত নহে । এ ক্রোধে 
কঠিনতা নাই__কোমল পুষ্পরেণু দ্বার গঠিত ও মধুমাখা। 
প্রীকষ্ণ লজ্জিত হইলেন। বিহিত বা অবিহিত উপায়ে আত্ম- 
সমর্থন করা জগতের স্বাভীবিক ধশ্ব। শ্রীরুষ্ও নিজের দোষ স্বীকার 
করিতে পারিলেন নাস্পহদয়কে বঞ্চনা করিয়া আত্ম-সমর্থন 
করিলেন £- 
“সঙ্গত হইলে ভাল গুনি পাই সুখ 
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুঃখ ॥ 


১২০ চগডাদাস | 


রঃ ঈ রং ৬৬ ৮ 
ফাগু-বিন্দু দেখি সিন্দুর-বিন্দু কহ 
কণ্টকে কষ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ।” 

এ টকফিয়তে রাধার মন মানিল না। তাহাব্র প্রতি পলে পলে। 
চিন্তা, পাছে প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলি, পাছে চন্দ্রাবলী তাহার 
হৃদয়েশ্বরকে অধিকার করিয়া লয় । তাই তিনি প্রেমাস্পদকে আঁধক- 
তর দৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাধিবার জন্য অভিমান করিলেন। ইহাই শ্রীমতীর 

মান % ! 

কিন্ত মান করিবে কে? দশ ইন্দ্রিয় যে কৃষ্ণমক়-_রাধার স্থাদীনতা 
_স্বতন্ত্রতা যে নাই। তাই চগ্ডীর মান কেবল অশ্রর ইতিহাস 
কেবল বিনয়, কেবল অনুনয় ; ইহাতে দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, রূপগুণের 
গর্ব নাই; ভালবাসার ত্রোতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্ধ অহক্ষার, ক্ষুদ্র প্রাণ__ 
সকলই ভাসিয়। গিয়াছে । যে অশুভক্ষণে বাধিক। মান করিয়াছিলেন, 
তাহ! স্মরণ করিয়] সথীকে বলিলেন £-_ 


“আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিহ্ু 
কাহে করিনু হেন মান। 
শ্যাম সুনাগর নটবর- শেখর 


কাহ1 সথি করল পন্নাণ ॥৮ 
শ্রীরবাধার সকলি ছিল । বিধিবশে নয়।_তীাহার নিজ কম্মদোষে 








* দম্পত্যোভাব একত্র সতোরপান্থরক্তয়োঃ | 


ত্বাভীষ্টান্লেববীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ 
উজ্জ্বল নীলমণি! 


চগ্ডীদাসের পদাবলী বিভাগ ১২১ 


তিনি হারাইয়াছেল। তাই তিনি সখীব নিকট উপায় জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন £-_ 


“আরে সই কি হবে উপায়। 
কহিতে বিদরে হিয়। ছাড়িনু সে হেন পিয়। 
অতি ছার মানের দায় ॥” 
এ দিকে শ্রারু্ও স্থির নহেন। রাধাবিরহে তিনি বনে বনে 
লমণ করিতেছেন। তাহার অবস্থ। 
“কনক বরণ করিয়া! মনে। 
ত্রমই মাধব গহন বনে ॥ 
হিমকর হেরি মূরছি পড়ি। 
পূলায় ধূসর যাও ত গড়ি ॥ 
অপরাধী আমি কোথায় যাব। 
রাই সুধামুধী কেমনে পাব ॥৮ 
উভয়ের অবস্থা তুল্য রূপ । সখীগণের চেষ্টায় পুনরায় মিলন হইল। 
শরীক গলে পীতবাস লইয়া! বলিলেন ৫_- 


«এত শুনি হব্রি গলে বাস ধরি 
কহয়ে কাতর বাণী। 
শুন বিনোদিনী, জনযে জনমে 


আমি আছি প্রেমে খণী ॥৮ 
কুষ্খের কথা শুনিয়া 
«এত শুনি গোরী, ছু'বাহু পপারি 
বধুয়। করিল কোলে ।” 


১২২ চগ্ীদাস। 


হহার পর 
কলহান্তরিত। ক্ক। 
পরমেশ্বর বুঝি অভাগিনী রাধার কপালে সুখ লেখেন নাই, তাই 
আবার বিরহের কু5ন1 হইল। অসাড় প্রাণকে সচেতন করিতে হইলে 
ফেমন তীব্র উধধের প্রয়োজন, সেইরূপ মিলনকে সুখকর করিবার 
নিশিত্ত বিচ্ছেদের প্রয়োজন । শ্রীরুষঃ 
গোষে ণ' 
( নিকট প্রবাস) 
গেলেন । সখাগণ সমভিব্যাহাবে শ্রারুষ 
“হৈ হৈ বলি বাজপথে চলি 
গমন করিছে বনে ॥” 


তখন আকুল পরাণে' কাতর নয়নে 
“গবাক্ষে বদন দিয়] প্রেমময়ী 
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥” 
শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়া অন্তরে ব্যথা পাইলেন। একে নবনী সদৃশ 
কোমল অঙ্গ, তায় কুর্যোর প্রথর উত্তাপ, এই অসমস্ে তিনি ভীষণ- 





*. ঘা সখীনাং পুরঃ পাদ পতিতং বল্পভং রুষা। 
নিরস্ত' পম্চাওপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥ 

+ শুর্লষ্টমী কার্তিক তু মমতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। 
তদ্দিনে বাহুদদেবোহভুরেগাপঃ পূর্ববশু বৎসপঃ। 
তঙ্জ কুর্য্যাদগবাং পৃঙ্গাং গোগ্রাসং গো: প্রদক্ষিণাম্‌। 
গজন্থগমনং কুর্ধ্যাৎ সর্ধবান কামানভীগ্দতা | 


চণ্ডীদাস্রে পদাবলীর বিভাগ ১২৩ 


দপসদ্ষুল ও কুশাদুরপরিপূর্ণ বনে গমন করিতেছেন । শ্রীপদে কতই 
না ব্যথ! পাইবেন। কষ্ণময়ী রাধাকি আরস্থির থাকিতে পারেন? 
তিনি যশোদা-মার প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন 2-. 
“কি আর বলিব মায়। 
কিছু দয়া নাই, তাহার জদয়ে 
এ কথা বলিব কাঁয় ॥” 
শ্রীমতীর তয় হইল-_কারণ শ্রীঅঙ্গ 
“শিরীষ নুস্থুম জিনিয়। কোমল 
পাছে ব। গলিয়া পড়ে ।” 
তার পর চারি চক্ষে মিলন হইল। তথন 
“সঙ্কেত ইঙ্গিত কহিয়া চলিল 
রসিক নাগর কান। 
মথুরার পথে বিকি অনুসারে 
সাধিতে চলিল দান ॥” 
শ্রীর্ণ সঙ্কেতে শ্রীরাধাকে জানাইলেন যে মধখুরার পথে তিনি দান 
( রাঁজ-কর ) সাধিতে চলিলেন এবং নান! ছলে ব্রজ বালকদ্িগকে বনে 
পাঁঠাইয়। নিজে মথুরার পথে 'উপস্থিত হইলেন। তথায় কদন্বশ্রেণীর 
মধ্যে কদন্বতলায় নটবর-বেশে নাগররাজ দান সাধিবার ছলে 
বসিলেন। এদিকে রসময়ী রাধা 


“বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্ত্রমুখ্খী 
যাইব মধুর! পানে ॥ 
আনি গোপীগণ যুথের মিলন 


চল চল যাব বিকে। 


১২৪ চগ্ীদাস। 


দধির পশর! সাজাহ তোমারা 
বিলম্ব না কর মোকে ।” 
শ্রীরাধিক1 সীগণের সহিত দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরার 
পথে চলিলেন। পথিমধ্যে শ্রীরুষ্ণ বাঁধ! দিয়! বলিলেন”_ 

«কান্ত কহে শুন গোপী আমার বচন। 

দান দিয়া মথুরাছে করহ গমন ॥ 

কড়ি নিব আজি বুবি কড়ি কড়া । 

বাঞ্ার হাসিল কড়ি নহি যায় ছাড়া ॥” 
শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,_কত দান চাই? উত্তরে দানী 


€ শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন £-- 
“অমূল্য রতন নিবতে! এখন 


বেণীর যে হয় দান। 

এক লাখ নিব ইহার উচিত 
ইহাতে না হয় আন ॥ 

সিঁথার সিন্দুরে ছুই লাথ নিব 
নাশার বেশরে রাই । 

তিন লাখ নিব মুকুতার দান 

বেশের উপম! নাই ॥ 

হাসির সোসর পাচ লাখ পর 

নিব সে এখনি গণি । 
গং রী ঁ গ ঁ 

কাচুলির কড়ি দশ লাখ নিব 

হারের বিংশতি লক্ষ । 


চগ্ীদাসের পদাবলাব বভাগ ১২৫ 


সং শঃ চা ০১ সং 
নিতম্ব মল সাত লাখ নিব 
নুপুর সহজ পর। 
ও ১ ্‌ এ রা ৫ 
নীলবাস পর শোভিত স্ন্দর 
ইহা। বা কিসের লেখা । 
দশ লাথ নিব কে তোষা রাখিবে 
পেয়েছি তোমার দেখা ॥ 
কিন্কিনী নূপুর কোটি লাখ নিব 
যাহার উপমা নাই ।” 
তারপর কত কথা, কত রহম্য, কত প্রেমকলহ হইল । শেবে 
মিলন হইল । চণ্ীদ্রাসের এই অংশটি বড়ই মধুর। তারপর শ্রীরাধ। 
ব্রজগোপীগণ সহ মথুরায় দর্ধি-ছুপ্ধ বিক্রয় করিতে গমন করিলেন। 
ফিরিবার সময় 
“দেখিয়৷ যমুনা নদীর তরঙ্গ 
উঠেছে দারুণ ফেনা । 
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী 
লাগিল বিস্ময় পণ] ॥” 
তখন | 
“বড়াই কহিছে ক্রহি রাধা পাশে 
শুনগে! আমার বাণী । 
কুম্গুত্র চরণে বিনতি করহু 
পার করে গুণমণি ৪৮ 
তারপর শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া! পার করিতে আমিলেন। একে একে 


১২৬ চণ্তীদাল। 


সকলকে নৌকায় ভুলিয়া নৌকা! ছাড়িয়া দিলেন। নৌকা যমুনা 
মধ্যে শোতে পড়িয়া অন্য দিকে লিল। ব্রজ-গোপী্া ভয়ে অস্থি 
হইলেন। তাহার! ব্রজরাঞ্জকে বলিলেন :__ 


“এ তিল তুলসী তোমার চরণে 
সঁপিয়াছি জাতি কুল। 

তোমা বিনে আর কে আছে আমার 
তুমি সবাকার মূল ॥ 

তুস্বা বিনে আন নাহ কোন জন 
আর বা বলিব কেহ। 

জনযে জনমে জীবনে যরণে 
দিয়াছি আপন দেহ ॥” 


তারপর শ্রীকষ্চ বাধা সহ ব্রঙ্গগোপীর্দিগকে কুলে তুলিরা দি 
গাভী সহ গোষ্ঠে উপস্থিত হুইলেন। ব্রজবালকের] নন্দনন্দনের অন্ধু- 
পন্থিতিতে “কার্দিয়া আকুল সবে বেয়াকুল হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ 
দোষ স্থলনের জন্ত বলিলেনঃ-_ 
“চোরা ধেন্ু হেদে বনেতে হইতে 
গেছিল মথুরা যুখ । 
তাহা ফিরাইতে . তেই সে বিলম্ব 
শুন বলরাম দাদ! ॥& 
এদ্ধিকে রাথাল-বাঁলকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়। উঠিল এবং তাহারা 
তাহাদের প্রাণের কানাইএব নিকট অন্ন-ভোজনের বাসন! জানাইল। 
কষ্চ-বলরায় যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের' পত্বীদিগের নিকট অন্ন-ভিক্ষা করিয়া 
খ্মঠনিয়। রাখাল বালকগণকে দিলেন । রাখাল-বালকগণ তৃপ্তির সহিত 


চণ্ডাদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১২৭ 


ভোজন করিল । তার পর গৃহে ফিরিবার সময় “শাওলী ধবলী” 
পাওয়! গেল ন1। এই গাভী ছুইটী নন্দরাজের অতিপ্রিয়। কানাই 
রাখাল-বালকগণের সহিত সমস্ত বন খুঁজিলেন--কোথাও পাঁইলেন 
না। তখন ধ্যানে শ্রীকষ্ণ দেখিলেন যে ব্রহ্মা তাহাকে পরীক্ষা করি- 
বার জন্য ধেনু হরণ করিয়াছেন । ইহ] দেখিস 
“সেই ব্রজবাল। তখনি জিলা 
শালী ধবলী গাই ॥” 
ইহা দেখিয়া! ব্রহ্মার সংশয় দূর হইল। তিনি তখন ধেনু বৎস 
জইয়! কানুর নিকটে গমন করিলেন ও যোড়করে কাঁদিতে কাদিতে 
বল্রিলেন £-- 


“তুমি দেব হরি দেবের দেবতা 
তুমি হিতকারী হও । 
তুমি চন্দ্র দিবা তুমি মহাতেজা 


তুমি ত তারণ হও ॥” 
তার পর সকলে ব্রজে ফিরিলেন। যশোদ! কান্ুকে স্ষীর-নবনী 
ভোজন করাইয়া! বিচিত্র পালক্কে শয়ন করাইলেন। মাতার ক্রোড়ে 
মাতা ও পত্রে অনেক কথা হইল-_যশোদা গোষ্ঠের কথা, ধেনুর কথা, 
বনের কথা, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
শ্ীকৃষঃ 
“এই মত নীতি বনে বিহবরয় 
অপার যাহার লীল1।” 
একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, শ্রীমতী রাধা তাহ! দেখিয়া 
সথথীকে বলিতেছেন 


১২৮ চণ্ডীদান। 


“বিধু যদি গেল বনে শুন ওগে। সথি। 
চড় বেধে যাব চল যথা! কমল আখি ॥ 
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্তাম জলধরে। 
প্লাখালের বেশে যাব হবিষ অন্তরে ॥” 
পরক্ষণেই 
“পর পীতধড়া মাথে বান্ধ চূড়া 
বেণু লও কেহ করে। 
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল 
যাইব যযুন। তীরে ॥৮ 
সত সত্যই এইবার 
রাধাগোষ্ঠ | 
আরভ হইল। ব্রাধার যে কুপ্ী, কোমলাঙ্গ গোপবালাগণের হাস্ 
কৌতুকে পরিপুর্ণ থাকিত, মুহূর্ত মধ্যে তাহা গোষ্ঠ কোলাহলে পুর্ণ 
হইল। রাধার সথীগণ গোষ্ঠ সঙ্জায় সজ্জিত হইলেন। মস্তকে চূড়া» 
অঙ্গে ধড়া, করে “পাচনী? লইয়া “হারে রে রে” শব্দে কুঞ্জ গ্রতিধ্বনিত 
করিয়া তুলিল। গোষ্ঠে যাইবার জন্য 
“সাজল রাখাল বেশ বাধ! বিনোদিনী । 
লঙলিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥, 
কিন্তু এক বিপদ; বক্ষঃ ঢাকা গেল নাঃ তাই ছন্মবেশ সম্পূর্ণ 


করিবার জন্য 
*কমলের ফুল গাথি শতদল, 


সবাই গাখিল মালা |” 
সকলেই মাল! গলে লইলেন। 


চণ্ীদানের প"ণাবলীর বিভাগ ১: 


তাহতে- 
“ফুলের চাপনে কুচ ঢাক1 গেল 
চলিলা পরম সুখে ॥” 
এইরূপ শুদ্মবেশে সধীগণ সহ শ্রীরাধিক1 শৈবাপময় যমুনার শ্যাম 
উপকু'লে “সাড”ী, ধবলী, বলী' লইস্বা! নানারর্পে ১চলিতে চলিতে গ্ঠাম 
কুপ্তের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীকষ্চও চিনিতে পারিঙ্গেন না। 
তিনি ভজ্ঞাস] করিলেন, 
“কোন্‌ গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর। 
আমার ব্ঞ্রেতে কেন হরিষ অন্তর ৪? 
এই দৃশ্য দেখিবার জগ্য 
“ইন্দ্র আইল এঁরাবতে দেখম্নে নবনে। 
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে ॥ 
বৃষ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি। 
মুখবাদ্য করে গাচে দিয়া করতালি |” 
এইকপে প্রত্যহ শ্রাকষ্চ গোষ্ঠে নান| লীলা করেন। একদিন 
প্রভাতে নুখাসিত ভলে গোকুলচন্দ্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ম! 
ঘশোমতী বলিলেন ৪ 
“আজু বনে তুমি যাবে যাছুমণি 
শুনিতে লাগয়ে ভর । 
লোক মুখে শুনি বিষম কাহিনী 
থাকয়ে কংসের চর ॥” 
আজ শেষ গোষ্ঠ। মায়ের প্রাণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছে। তাই 
পাঁনাইকে আজ গোষ্ঠে যাইতে দিতে প্রাণ চাহিতেছে না। বাহ! 


৯ 


১৩৩ চণ্ডীদাস। 


হউক শ্রীকৃষ্ণ নান! মধুর বচনে যশোদাকে আশ্বস্থ করিয়া “টহ ্ বলি 
দিয়ে করতালি” ধেনুর পাল লইয়া! গোষ্টে গন করিলেন। এদিকে 
কংস নরপতি অন্তরকে ডাকিয়া বলিলেন £__ 
“ধনুশ্ময় যজ করি আরসুশ 
ভূমি সেগোকুলে গিয়া । 
কৃষ্ণ বলবামে আনহ শ্বজনে 
ত্বরায় আসিবে লয় |” 
মহানন্দে অতুর গোকুল যাত্রা করিলেন । অভ্ররের কত আশা, 
কত আকাজ্ষা আজ অক্র,রের 
“শুত দশ মোর আজি সে ফলিল 
দেখিব গোলক পতি ॥ 
হে পদপল্লব যোগীর় ধেয়ান 
করিলে নাহিক পায়। 
পেজন দেখিব নয়ন ভরিঘা 
ছু'আধি জুড়াব তার ॥” 
পূর্বে আমরা! যে রাধার বিরহের কথ! বলিয়াছি, তাহ! গরকৃতপক্ষে 
এইবার আরস্ত হইতৈ চঙ্জিল। যেষন পৌর্ণমাসীর সৌন্দর্যা বুঝিতে 
হইলে অমানিশার ভীষণত্থ উপলব্ধি করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যার সুস্গিদ্ধ- 
চ্ছয়ার শান্তি উপভোগ কম্িতে হইলে মধ্যাহ্ন গগনের উজ্ছজবলত! 
ঘেখিতে হয়, সেইরূপ সঞ্তোগের মাধুর্য বুবিতে হইলে বিরহের 
ধারা হঈর্ঈম কর! আরস্তক ৷ তাই জক্রুর শ্রীস্ক্চকে মখুরায় লইয 
গেলেন এই দী্ব ধিরহের প্রথম অংশ 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ ১৩১ 


প্রবাপ ।% 


। দুর-গ্রবাস ) 
ও শেৰ অংশকে মাথুর কছে। 
এদিকে কৃ্ণগতপ্রাণ! শ্রীরাধাও স্বপ্রে দেখিলেন 
“নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন 
হেনক সময় কালে। 
রথ আরোহণ কৰি একজন 
আইল গোকুল পুরে ॥” 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! হইল, তোমার কি নাম ? তুমি কোথায় 
যাবে? উত্তরে সে 


“কহিতে লাগিল সব বিবরণ 
অক্রর আযার নাম। 
কুষ্চ বলরামে আনিতে যতনে 


এ কংস রাজার ধাম ॥” 
ব্রজগোপীরা এই স্বপ্র বিবরণ শুনিষ্বা সকলে চিস্তিত হইলেন। 
একজন গৌরি-শিরে পুষ্প দিয। ভবিষাত জানিবার জন্ত গমন করি- 
লেনঃ অন্তজন গ্রহবিপ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন , কিন্তু সকল স্কানেই 
ভবিষ্যত অমক্গলের চিভ্নু দেখিতে পাইলেন। এদিকে অক্র,র নন্দ 
।ভবনে উপস্থিত হইলেন । নন্দ মহাসযারোহে বিশিষ্ঠ অতিথির সন্বর্ধন। 
করিলেন। শরীর গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে 





৬ পূর্ববসঙ্গতয়োমু'নোতবেদেশাস্বরাদিভিঃ1 
ব্যবধানন্ক যৎ প্রা্জৈ: সঁ শুধীস ইতীর্ঘ্যতে £ 


১৩২ চণ্তীদাস। 


“অক্তুর চরণে পড়িয়ে করয়ে 
স্তবন স্মরণ ধ্যান। 
পরশ করিতে তাহার হদয়ে 
লইল ব্রহ্গহি জ্ঞান |” 
নান! প্রকার স্তব স্বতির পর অন্তুর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন বার্তী 
প্রচার করিলেন। যত গোপগণ শকট পুর্ণ দ্রধি, দুগ্ধ লইযা নন্দঘ্বাবে 
উপস্থিত হইল । 
ধর্মজগতে বিরহের স্তাঁয় শিক্ষক আর নাই। প্রেমের রাজ্যে-_ 
নয়ন জলের রাজ্যে বিরহু প্রবেশ করিলে আমিত্ব থাকে না, দ্বৈত থাকে 
না, তেদ্দ থাকে না--ভক্তজদয় পবিত্র হয়। বিরহে স্বতন্ত্র অস্তিত 
থাকে না-_প্রাণনাথের সহিত মিশিষ। যায় প্রিয়তম সদাই প্রেমিকার 
দয় জুড়িয়! বিরাজ করে- শয়নে, ম্বমগনে, অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে। 
অন্তরালে প্রাণের প্রাণ একবারও চক্ষুর অন্তরালে যাইতে পারে না। 
প্রেমের মিলন প্রাণে প্রাণে- তাই জদয়ে প্রেমময় মূর্তি ধারণ করিয়া 
আনন্দে উৎফুল্প হইয়! শ্রীরুষ্ণের মথুর। গমন বিষয়ক 


“ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল ধনী রাই। 

আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে বাইবেন 
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥ 

হিয়ার মাথারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো 
রতন পালক্ক বিছ। আছে। 

ন্ুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায় 


শ্যাম চাদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥ 


চণ্ডাদাসের পদাবলীব বিভাগ ১৩৩ 


তোমব্রা যে বল গ্তাম, মধুপুরে যাইবেন 
কোন পথে বন্ধু পালাইবে। 
এ বুক চিত্রিয়্া যনে বাহির কারিযা দিব 


তবে ত শ্তাম মধুপুবে যাবে ॥% , 

ফলে কিন্তু তাহ হইল না-সত্য সত্যই শ্তাম মধুপুরে গেলেন । 
ভীরাধ। নিঞ্জনে যমুনা-পুলনে বসিয়া ঘত ভবব্যত স্ুথছবি আঁকিয়া- 
ছিলেন, আজ নিয়তি সব মুছিয়া দ্রিল। শ্রীরাধারপ্রাণ শুন্ত 
বন্দবাবনের শূন্য পঞ্র-পিঞীবে পড়িস্রা রহিল। সমস্ত বৃন্দাবনে 
শোকের ছায়া পতিত হইল-_যশোদা, ব্রজগোপীগণ ৭ রাখাল বাল- 
গণের বিলাপে ব্রজভুম পূর্ণ হইল। এবপ শোকের চিত্র অন্ত সাহিত্যে 
বোধ হয় নাই। শ্রীরুষ্ণের মথুরা গমনকালে 


“কোলে লয়ে যদুষণি বদন্ন চুদ্বয়ে রাণী 
দ্ব দর বহে প্রেমবাৰি। 
ধরিয়া গোপাল করে কাতর হুইয়। বলে 
ছুই বাহু ধরিয়৷ পসারি |» 
ব্রজগোপীগণ 
““শ্রীমুখ-পক্ষজ চাহি গোপীগণ 
নয়নে ব্হয়ে লোর। 
ধেন স্ুরধুনী-- তরল তেখনি 
ভিজিল বন জোর ॥৮ 
আর শ্রীরাধার 
“গ্রাগরি গাগরি যেন বারি চারি 


লোচনন্কমল তাক । 


১৩৪ চণ্তীদাস 


চিত্রের পুথলি সে নব কিশোরী 
কাষ্ঠের পুথলি গ্রায় ॥” 
বজ বালকগণ বলিতেছেন £- 
“স্বপন নয়নে ভোদক্ধন গমনে 
সদ্দাই তোমারে দেখি । 
কেমনে তোমার লেহ পাসব্রিব 
শুন হে কমল-আখি।” 
শ্রীরাধা বলিতেছেন £-_ 
“ক্ষেণেক দাড়ায়ে রও। 
টা্-মুখ খালি আগে নিরথিয়ে 


তবে সে মথুরা যেও ॥” 
প্রীক্চ সকনকে 'প্রবোধ দিয়া সাত্না করিয়া, যিষ্ট কথায তুঃ 
করিয়া মধুপুরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রজকের বস্ত্র হয়প? কুজার 
নিকট গন্ধ মাপ্য গ্রহণ করিলেম। মথুরায় উপাস্থিত হইয়া দৈবকী ও 
বস্থুদেবের উদ্ধান্ন করিজেন। তারপর নন্দ বৃন্জাবনচন্ত্রকে মথুরার 
রাখিয়া শূন্য রথ লইয়া! ব্রজে ফিরিয়। আসিলেন। রৃষ্ককে না দেখিণ। 


বযশোদ। বলিলেন £- 
“গুন নন্দ ঘোষ আযার বচন 
জ্বাল আনল ভালি। 
তাহে প্রবেশিব যশোদ। রোহিণী 
দেহ ত আনল জালি ॥” 
এদিকে কৃষ্ণ বিরহে শ্রীতী 
“সোণার গুথলি অবনী উপরে 


হেন ঘন গড়ি খায়। 


চণ্তীদ্বাসের পদাবলীর বিভাগ | 


নিশ্বাস হতাশে নাসার মুক্তা 
হেলিছে ছুলিছে বায় ॥ 

তা দেখি গোপিনী মনে অন্ুমানি 

রাধ! মেনে আছে জিয়।। 

হেন মনে ছিল রাধা! কি বাচিবে 

এ হেন বিরহ পেস্ব। ॥৮ 
ব্রজভূমে তখন, 

“খগ মৃুগগণ রোদন বেদ্দন 
আহার নাহিক খায় । 

ডালে বসি খগ শ্যাম শাম করি 
রাতি দিন নাম লয় ॥ 

মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি 
নক্বনে বহয়ে লোর । 

এ রঃ 
সেই পিকু রবে এ পঞ্চ শবদে 
শুনিতে আনন্দ বড়ি। 
সেসব শবদ নাহিক আপদ 
সে ডাল চলল ছাড়ি ॥ 
ভ্রমন ভ্রমরী সাই গ্রগ্ররি 
সে নাহি শব্দ করে। 
চকোর ভাহুকী চাতক চাভকী 
তাক] না শরদ বলে ।। 


১৫০৫ 


চণ্ীদাস। 


হংস হংসিনী গক শারী গণি 
তাহ না শবদ একে। 
নিশবদ হই নিরস্তর রোঁই 
না জানি কোথায় থাকে ॥ 


শ্রীর়াধ! প্রিযর়তযের আশাপথ চাহিয়া আছেন--কত কল্য অতীতের 
অন্ধকারে যিশাইয়া গেল। অবশেষে 


“উঠিতে বসিতে পথ নিরতখ্তে 


দু'আথি হইল অন্ধ 1 
দিনের পর দিন, মাসের গর মাস গত হইল কিন্ত ব্বন্দাবনচগ্রর 
বৃন্দাবনে আফিলেন না। পুর্ণ এক বৎসর গত হইল--আবার বসস্ত 
ফিরিয়া খাসিল। এইরূপে একে একে শর্ত বৎসর ছতীতে মিশাইপ, 
শ্রীসাধা আর স্থির থাকিতে পারিেন ন]। 
করিয়। বলিলেন ৪-- 
“যাও সহচরী মখুর। মগ্ডলে 
বলিও আমার কথা। 
পিয়া এই দেশে আসে বানা আসে 
জানিয়া আইস হেথা ॥” 


এক সথাকে সন্দোধন 


এইবার 


মাথুর 
আরদ্ত হইল। বাধার দৃতী মধুরায় কৃষ্ণ অন্বেষণে গেলেন। বৃন্দাবন- 
চন্দ্রের অভাবে আজ বৃন্দাবণ শুন্য । এই শন্ত বন্দাবনে শুশান ভূমে 
অর্ধদঞ্$ কাকের অত শ্রীহীন বরাধিক। বর্তমান । রাধিকা] আজ 
উন্মাদিনী। আজ আর জ্যোৎরাধোত শ্রীরন্দাবনের সৌন্র্যয, কুনুম 


চগুদাসের পদাবলীর বিভাগ ১৩৭ 


ভূষণ! ধরণীর হাঁস্যঃ বনবৈতালিক পিকবরের মধুর সঙ্গীত, বন নর্তভক 
মঘুর ময়ূক্রীর নৃত্য, বৃন্দাবনের সেই ধীর সমীর, সেই ষমুন। পুলিন, 
সেই [নকুঞ্জ কানন িছ্রুতেই-কোৌন প্রলোতনেই তাহাকে মুগ্ধ 
করিতে পাঁরিতেছে না। হারানিধি পুনরায় হারাইলে কি কেহ হ্থিব 
থাকিতে পাবে? একবার চৈতন্য দেব 


“প্রাপ্ত বত হারাইয়া ভার গুণ স্ঙবিয় 
মবাপ্রভূ সন্তাপে বিহ্বল। 
রায় স্বরূপের ক ধার কহে হাহা হরি হবি 


ধৈর্য্য গেল হইহ। চপল ॥৮ 
আর আমাদের কাধার যুখ ধাব] নাই) অধরে হাস্য নাই, মনে 
নুথ নাই, হৃদয়ে সে ভাব নাই, বুঝি গাণও আর থাকে না। সঘীরা 
“কালিন্দী পু'লনে কমলের শেজে 
রাখিয়া রাইয়ের দেহ। 
কোন সথা অঙ্গে; লিখে শ্যাম নাম 
নিশ্বাস পরথে কেহ॥ 
কেহ কহে তোর, বধুয্াা আদিল 
সে কথ! শুনিয়! কাণে। 
যেলিয়া নয়ন চৌদ্দিশ নেহারে 
দেখিয়া ন! সহে প্রাণে। 
গা খী ষ 
দেখিস সথীর! মেলি। 
যমুমার জলে, রাখে অন্তজলে 
রাই দেহ হরি বলি ।” 


১৩৮ চণ্ডীদাস। 


কৃষ্ণ ভক্তের চেতনহীন দেহে চৈতন্য সঞ্চার করিতে হইল 
হরি নাম করিতে হয়--ইহাই অমোধ ত্রন্ধাস্ত্। সব্খীগণ রাঁধাকে 
এই মহোৌষধি দিতেছিলেন। চৈতন্য দেবও যখন এইরূপ অক্জান 
হইতেন, সে সময়ে এই ক্মৃত সদৃশ মহোষধি কার্ধ্যকরী হইভ। 
“যখন বা হর প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিত। 
কর্ণমুলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥” 
চৈতন্যতাগবত--মধ্যম খণ্ড । 
যথা সময়ে দূতী মধুরায় উপনীত হইলেন। মথুরাপতি শরীরকে 
বলিলেন £- 
“ওহে এ কুবুজাব্র বন্ধু । 
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু ॥ 
ওহে ও পাগধারী। 
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥ 
রাই পাঠাইল মোরে। 
দ্রাসখত দেখাইবার তরে ।।” 
“হ্যাম শুকপাখী চুন্দর নিরথি 
রাই ধরিল নয়ন ফাদে। 
হৃদদ্র পিগরে রাখিল সাদয়ে 
মনোহি শিকলে বান্ধে ॥ 
তারে প্রেম নুধানিধি দিয়ে । 
ভারে খুনি পালি ধরাইল বুরি 
ডাঞ্ছিত রাধ। বলিয়ে ॥ 


চণ্তীদাসের পদাবলীর বিভাগ । 


এখন হয়ে অবিশ্বাসী কারিয়ে আকুসি 
পলায়ে এসেছে পুরে । 
সন্ধান করিতে পাইন শুনিতে 
কুবুজা। রেখেছে থরে ।। 
আপনার ধন করিতে প্রার্থন 
রাই পাঠাইল মোরে ।” 
“ধিক্‌ খিক্‌ ধিক্‌ নিঠুর কালিয়া 
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল্গ। 
কেবা সেথেছিল গীতি করিতে 
মনে বদি এত ছিল ॥ 
ধিক ধিক খিক নিঠর কালিয়া 
লাঁজের নাহিক লেশ। 
এক দেশে এলি অনল আলঙায়ে 
জালাইতে আর দেশ ॥ 
জনম অবধি কালিয়া! বদন 
না ধুলি লাজের ঘাটে হে ॥ 
ব্রজগোপী হতে ধুব্র1 নাগরী 
কত রূপে গুণে বটে হে॥ 
কিংবা কুবুজ। নামে কুবুজিনী 
তেগঞ্ি লেগেছে মনে । 
আপনি যেন ব্িিতন বুরারী 
বিধি মিলাইছে জেনে ॥ 
ঙ রঃ কা রং 


১৩৯ 


১৪০ চতীদাস। 


যতেক তোমারে পীরিতি করুক 
তেমন পীরিতি হবে না। 
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ 


কেহ ত তোমারে কবে না ॥” 

এই সব পদে একটু ব্যঙের ছায়া আছে--কিন্তু তাহাঁতে-_ পদ 
গুলি আরও মিষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়াছে । 

মথুরায় শরীক সখীয়থে রাধার অবস্থা অবগ্তত হইয়া বৃন্দাবন 
বাইবার জন্ প্রস্থত হইলেন । এদ্দিকে রাধার নিরাশার তমসায় ঘের! 
হৃদয়ে বর্যার জলদকোলে সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষীণ আশ ফুটিয়া উঠিল ; 
তাহার মনে হইল আবার বুঝি তমালে যাধবীলত। (সাহাগ ভরে 
থেলিবে, শ্রীরাধার হৃদয়মণি আবার হৃদয়াকাশে শোডা পাইবে__ 
আবার হাসির লহরী ফুটিবে। তিনি সঘীকে সন্বোধন করিয়া 
বলিলেন £₹-- 


“সই, জানি কু-দিন স্থদ্দিন ভেল।” 
কেন সু-দিন হইল? কারণ 
“মাধব মন্দিরে তুবিত আওব 


কপাল কহিয়া গেল ।” 
“কপাল” বনছগিল মাধব আসিবে । অদুষ্টের কথ। বিশ্বাস হইল না? 
সি ! ভবে গুন আরও প্রম।ণ আছে। 
“চিকুর ফুনিছে, বসন খসিছে। 
পুলক যৌবন তার । 
বাম অঙ্গ আথি সঘনে নাচিছে 
দুজিছে হিয়ার হার ।” 


চণ্তীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১৪১ 


আন শ্রীমতীর নিকট যৌবন ভার বলিয়া বোধ হইতেছে ন]। 
বসন ও কেশুদাম বায়ুতরে উড়িতেছে, বামঅঙ্গ ও চক্ষু ম্পন্দন করি. 
তেছে। সথি! এসব সুলক্ষণ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতেচ ন1? 
আর উত্কৃষ্ঠতর প্রমাণ আছে। 


£গ্রভাত সময়ে কাক কোলাহলি 
আহার বাটিয়। খায়। 
পিষা আসবান নাম সুধাইতে 


ওড়িয়া বসিপ তায় ॥” 
অন্য :দ্রন প্রিয়তমের কথা জিজ্ঞাসা কারলে পপায়ন করিত, 
আঞ্জ পালাইতেছে নাকি জন্ত 1স্রু্চ দরশন করিবার জন্ত। সত্থ! 
জামার আরও প্রমাণ আছে ৪-- 
“মুখের তান্থুল খসিয় পিছে 
দেবের মাথার ফুল।” 
আঁশ আনবন্দভরে মুখের তান্ুল ও দেবতার মাথার ফুল পড়ি- 
তেছে «1 সঘী মাধব যে আসিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 
মত্য সত্যই প্রেমময়ী বাধার ভবিষ্যত বাণী সফল হইল--সত্য 
সত্যই “কুদ্দিন সুদিন তেল+_ সত্য সত্যই শ্রীকুষ্ণ শত বর্ষ পরে ব্রজে 
আসলেন। আজ রাধার মলিন মুখশ্রী উজ্জল হইল-_আজ “ত্বংরূপী 
রাধার সহিত “তৎ' রূপী কৃষ্ণের মিলন হইল। এই মিলনই 





* এখনও বদ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই রীতি প্রচলিত আছে । কোন ভবিষ্যৎ 
ফলাফল জানিতে হইলে দেব মন্দিরে গ্রমন করিস্বা পুরোহিতের হায়! দেবতার 
মন্তকে পুম্প দিতে হয় । হি ফুল পড়িয়া ঘায় তবে শুভ জানিতে হইবে । 


১৪২ চগ্ীদাল। 


ভাব সম্মিলন কু 

আজ আর রাধাকুপ্জে আনন্দের সীমা নাই। বৃক্ষে বৃক্ষে ক 
কুস্ুমরাজি মলয়সমীরণসহ হাসিতেছে, খেলিতেছে ও নাচিতেছে 
__ব্রজবালাগণ ফুল্প প্রাণে কুসুম চয়ন করিতেছেন । আজ চারিদিকে 
হাসির লহরী ছুট'তেছে- উপরে নীল নভোমগুলে চন্দ্রদ্দেব হাসিতেছেন, 
শশাঙ্কের হাসি দেখিয়া! নীচে প্রকৃতি দেবী আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না_-তিনিও, আপন সৌন্দর্যে আপনি” বিভোরা হইযা, 
হাসিলেন। সুধাংুর সহিত প্ররুতি দেবীর এই গ্তপ্ত হাসি খলা 
দেখিযা বমুনার কালজলে অসংখ্য ক্ষু্ধ বীচিমালা পরম্পর পরষ্পরের 
গাঁয়ে হাসিয়া গলিয়া পড়িল। এই হাসি রাশির মধ্যে তন পালাচ্ক 
রাধারুষ্চ উপবি&ই আছেন--সখাগণ তীহাদ্দিগকে বেষ্টুন করিয়া 
দগ্ডায়মান। আজ 


“শতেক বরষ পরে, বধুয়া মিলিল ঘরে 
রাধিকার অন্তরে উর্লাস । 
হারানিধি পাইন্কু বলি, লইয়া জদয়ে তুলি, 


রাখিতে ন মহে অবকাশ ॥” 
আজ আর রাধার অবকাশ নাই। গত শত বর্ষের কথ! বলিতে ও 
আর যাহাতে বিরহানঙ্ে পুডিতে ন। হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
বাধ ব্যস্ত । 
প্রেমিকার হৃদয় বসস্ত সথ। কোকিলের কুহু তানে, ভ্রমরের বঙ্কারে, 
বলক-পবনে, চজ্জের আলোকে, প্রির়তষের সত্ব উপলব্ধি করে। তাই 


পপ আল | পা | ছি শি কপি 


* শুদ্ধ সত্ধ বিশেধাত্ব। প্রেম হুূর্যযাংশু সাম্য ভাকু। 
রু।চভিশ্চিতত যাস্ণ্য হদসৌভাথ উচ্যঞ্ছে ॥ 


৯৮৮৫ ৬৯৯ পট আপি ০ 





লে ৮৮৯ শর আর আপস 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১৪৩ 


পৃ্রে এই সব উন্মাদিনী রাধাকে আরও উদ্ভ্রান্ত করিিত। কিন্ত আজ 
আর সে ভয় নাই; শ্রীমতী প্রিয়তমের পার্থে বসিয়। বলিতেছেন £-_ 
“এখন কোকিল আসির। করুক গান । 
শ্রমর ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয়্পবন বহুক মন্দ । 
গগনে উদয় হউক চন্দ |" 
আজ আবু রাধার কোন অভাব নাই; তাহার শেষে নিবেদন- 
আত্ম নিবেদন 
“বধু কি আর বলিব আমি । 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাথনাথ হেও তুমি ॥” 
পাঠক! প্রেষিকার এরূপ আত্ম নিবেদন অন্ত কোথাও গুনিয়া- 
ছেনকি? প্রেমের এযন অপরূপ ভাব দ্ধেখিয়াছেন কি ? চঙীর 
কবিত। বুঝাইবার নহে--বুবিবার--জদয়ে অন্ুতব করিবার সামী । 
ভাব সন্মিলনের পরে । 
মহারাস। 
চণীদাস রাসলীলার বর্ণনায় সর্বত্র ভাগবতের অনুসরণ করেন 
নাই, স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রাসলীলায় চণ্ডীদাসের 
করনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শারদ পূর্ণিমা যধুর সুগন্ধি 
মলগ্র বাতাস নাচিয়া নাচিয়। বৃক্ষশিরের সহিত খেলা করিতে করিতে 
বহিয়া যাইতেছে, মযূত্র-মযূতী আনন্দে অধীর হইয়া পেখম তৃলিয়? 
নাচিতেছে, সরস প্রক্কৃতি দেবী যেন প্রেমে মত্ত হুইয়। জাপনিই নৃত্য 
করিতেছেন। এ ছেন মধুর উজ রাত্রিতে রত্ববেদিকায় উপবেশন 


১৪৪ ১ণ্ীদাস। 


করিব শ্রীরুষ্ণের রাঁসলীলা করিবার ইচ্ছ। প্রবল হইল । বণ 
বাদন করিলেন। মধুর বংশীধ্বনি যমুনাতট হইতে সৃষ্ট হইয়া সুমে 
প্রবেশ করিল । ব্রজগোপীদের 


£শ্রবণে যাই রহল পশিয় 
বেকত বাজিছে বাশী 1” 
বংশী শ্রবণে 
“বরজ তরুণী হইল বাউব্রী 


হব্িল কুলের লাঁজে ॥” 
গোপীগণ সব ভুলিলেন ; লাঙ্জ, মান এমন কি কুলের ভদ্র পর্ধ্যতত 
বিস্বত হইলেন। কৃষ্ণের যুবলীর মধুর ধ্বনি শ্রবণে গোপবালগণ 


তখন 

“কেহ পতি সনে আছিল শয়ন 
ত্যজিয়। তাহার সঙ্গ । 

কেহ বা আছিল স্থীর সহিত 

কহিতে রতস বুজ ॥ 

কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্তনে 
চুলাতে রাখি বেসালি। 

ত্যজি আবর্তন হই আগুয়ান 


এছন সে গেল চলি ॥ 
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে. 
হুপ্ধ করায় পান। 
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে 
গুনি মুরলীর গান ॥ 


চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ । ১৪৫ 


কেই বা আছিল শয়ন করিয়া 
নয়নে আছিল নিদ। 

যেমন চোরই হরণ করিল 
মানসে কাটিল সিদ॥ 

কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে 
তেমতি চলিয়। গেল। 

কষ্ণমুখা হেয় মুরলী শুনিয়া 


সব বিসরিত ভেল ॥” 
মুরলীর সক্ষেত ধ্বনি শ্রবণ করিয়৷ ব্রজগোপীগণ আকুল হইয়া 
পড়িলেন, তিলমাব্র বিলম্ব আর সহ হয়না। কেহ হুপ্ধপোব্য শিপু 
ভূমে নিক্ষেপ করিয়া; কেহ রন্ধন ত্যাগ করিয়া, কেহ পতির কোল 
হইতে উঠিয়া যমুন। পুলিনে বৃন্দাবনে ব্রজেশ্বরের নিকটে যাইবার জগ্গ 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । ব্রজগোপীগণ এতই আকুলা, এতই ধৈর্ধ্যহীনা, 
এতই উন্মত্ত] যে 


“রসের আবেশে পদ আভরণ 
কেহ বা পরিল গলে । 

গল] আভরণ কোন ব্রঙ্গরাম। 
পরিছে চরণে ভালে ॥ 

বাহুর ভূষণ কনক-কক্কণ 

পরিল হৃদয় মাঝ । 

হিয়ার ভূষণ পরিছে হতন 
কটিতে ভূষণ সাজে ॥ 

কেহ বা পরিল একহি কুগুল 


শোভই একহি কাণে। 


১৬ 


গুড 
৯১০ 
6 


চতীদাস। 


ঞএ্ছন চলল বয়জ রমণী 
ধেরজ নাহিক মানে ॥" 
বেণুরবে শ্ীরাধিক! ব্রজগোপীসহ বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্তিত হট" 
লেন; কিন্তু শ্রীকুঞ্চ তাহাদিগকে প্রত্যাধ্যান করিয়! বলিলেন £__ 


“অআবলার কুল অতি নিরমল 
ছুইতে কুলের নাশ। 
তাহার কারণে কহিল সত্ঘনে 


যাইতে আপন বাস” 
এই কথা শ্রবণ করিয়। শ্রীমতী বলিলেন £__ 
“আর কি কুলের ভয়। 
এক দিন জাতি কুল শীল পাতি 
দিয়াছি ও ছুণ্টা পায়॥ 
আর কি কুলের গৌরব স্চনা 
আর কি জেতের ডর। 


তোমার পীরিতে এদেহ অঁপেছি 
এখন কি কর ছল ।% 


শ্রীরাধ। সহ ত্রজগো পীর! অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন ; কত্ত ফলে 
কিছুই হইল না। অবশেষে মানতরে শ্রীমতী 


“মাধবী তলাতে বসি এক ভিতে 
অতি সে বিরস ভাবে ।” 


এক্রিকে মাধবী তলায় গ্রীমতী মানভরে আছেন শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
বড়ই কাতর হইলেন। তিনি গথষে 


“মান ভাঙ্গাইতে পৃরিল মুরলী 
বাধার ন। ঘুচে মান 1” 


চগ্ডীদাসের পদাাবলীর বিভাগ । ১৪৭ 


কিন্ত কোন ফল হইল না। ভার পর দৃতী পাঠাইলেন, তাহাতেও 
রাধার মান ভাঙ্গিল না| শ্রীকষ্জ বড় বিপদে পড়িলেন। অবশ্েনে 
সখীর উপদেশে স্ত্রীবেশে রাধা সমীপে গযন করিয়া মান ভাঙ্গাইবার 
বাবস্থা করিজেন। বাঁধার মান ভাঙিবার জন্ত 


“বাধল কুস্তল লোটন অন্দর 
বেড়িয়। মালতীদাম ৷ 
ভাহার পাশেতে মুকুতার মাল। 
শোভে অতি অনুপাম ॥ 
নান! আভরণ কঙ্কণ-ভূষণ 
নিবিড় কিন্কিনী জাল। 
নীল বসনের ওড়নি সুন্দর 


করে বীণা চন্দ্র ভাল ॥১? 


শ্রীকৃষঃ বীণা হস্তে মাধবী তলায় উপস্থিত হইলেন। পুরৰী, সিন্ুড়া 
শামনট, কানড়া, পাহিড়া, দীপক, সুরটমল্লার প্রস্ৃতি রাগ আলাপ 
করিলেন । সঙ্গাতের মোহিনী শক্তিতে শ্রীরাধার যান ভাঙ্গিল, -আত- 
বিস্বৃত রাধা ছদ্মবেশী শরীরকে আলিঙ্গন করিলেন-_বুপ্লমিলন 
হইল । খন 
“দত গোপনারী চনন অগোর 
লেপিছে দৌহার গায় । 
কোন কোন জন শ্রীজঙ্গ চাহিয়া 
করিছে পাখার বায় ॥ 


কোন কোন জনে পাখি ফুল দাষে 
দিয়াছে শ্বামের গলে। 


১৪৮ চণ্তীদাস। 


কোঁন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে। 
চামর চুলায় ভাল” 
তারপর শ্রীমতী বংশী বাদন শিক্ষা করিবার অভিলাধ, প্রকাশ 
করিলেন। ধড়া চূড়া পরিধান করিয়া শ্রীমতী বাশী বাচছ্ছাইলেন। 
ৰাশী “বই রুষণ” বলিয়া উঠিল। তারপর একরন্বে, হুজ্জনে একসঙ্গে 
বাজাইলেন। বাশী “রাধাকৃষ্ণ” বলিকা বাজিয়া উঠিল। মুরলীর 
স্বরে 
“যমুন। উজান ধরে 
খগ মুগ পাখী ছসারি কাননে 
বাশীটি শুনিয়! ঝুরে ॥" 
ভারপর রাই রাজা ব্রজগোপীর। ধরিয়! বসিল 


“এই বৃন্দাবনে বুতন আসনে 
রাধারে করিব রাজা । 

রী ১. সী নং 

সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব 


ধরিয়৷ আড়ানি মাধে।” 

ভারপর গোপীরা পদ্ম, চাপা নাগেশ্বর, মলিকা, মাধবী, চম্পক; 
কেতকী ও চামেলী ফুল তুলিয়া আনিলেন ও আুবাঁসিত তৈল সহ 
হরিদ্রা মাখাইয়! রাধাকে সহঅ ধারার জলে স্নান করান হইল। 
॥ অভিবেকান্তে মাথায় “বিনোদ পাগড়ি” দিয়। পাধাকে রত্রসিংহাসনে 
বসান হইল। আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সহর কোটাল। শ্রীমতী বন্দাবনের 
বনে নব নগর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। নগর পরিদর্শন 
করির। শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিলেন-_-আশ! পূর্ণ হইল, ব্রজগোপীরা প্রাণ 


চণ্ডীদামের পদাবলীব বভাগ ১৪৯ 


তরিয়া যুগলবূপ দেখিলেন। তারপর কুগ্তর লীল! একশত রমণী কুঞ্জব- 
কপ ধারণ করিয়া, রাধারুষ্কে লইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগি- 
(লেন । 
এইব্ূপ লীল] করিতে করিতে গোপীর। আনদ্দে অধীর! হইলেন ; 
ফলে আত্মবিস্বতি ঘছিল-__মনে অহঙ্কারের উদয় হইল। এক গোপী 
শীকষ্ণচকে বপিলেন 
“স্তন গুম কছি একবানী 
কাধেতে করহ মোরে । 
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে 
শিশ্চন্ব কহিষে তোরে &” 
গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধে উঠিতে যাইবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ 
অস্তহিত হইলেন। তারপর অদর্শনে গোপীদের বিলাপ বড়ই মধুর 
গোপীরা স্থির করিলেন 
“যাইয়া বয়ুনা কুলে । 
সব গোপীগণ হেন কৈল মন 
বাপ দিতে সেই জলে ॥” 


এমন সময়ে 
“আসি দেখা! দিল সেই সে নাগর 
বচন মধুর কয়ে।” 
তারপর গোপীগণ অনেক কথা বলিলেন--শেষে বুগলমিলন। 
এইরূপ আনন্দে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল । অবশেষে নুখনিশি 
অবসানে উবারাণী কনক বসনে সাজিয়া, বালারুণ সিন্দুরের বিন্দু 
সীমন্তে পরিয়] ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে দেখ! দিবার সময় 


১৫০ চণ্ীদাস। 


কুঞ্জ ভঙ্গ 
হইল । 
“প্রভাত কাধের কাক, কোকিল ডাকিল 
দেখিয়া রজনী শেষ। 
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল বব 
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ ॥১ 
উপরোক্ত বিভাগ ছাড়া চণ্তীদাসের আরও কতকগুলি গান আছে । 
£সগ্রুপ্সি 
রাগাত্বিক পদ | 
এই পদ্দগুলিতে তিনি তাহার জীবনেত্ অনেক ঘটনা, বৈষ্ণব ধর্মের 
পুঙ্ব তপ্ব পিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার জীবনের মধ্যে এই পদগুলির 
আলোচন] করিয়াছি বলিয়া! এ অধ্যায়ে তাহাতে বিরত থাকিলাম। 
শ্বরণাতীত কাল হইতে বঙ্গবাসী চণ্ডতীর এই অমৃত সত্বশ কবিতা - 
বলী আনন্দের সহিত পাঠ করিয়। আসিতেছেন । সুন্দবর-_অতুল-_ 
মধুর-_বাঙ্গালীর চির প্রাণের পরিচিত-_চণ্ডীদাস বঙ্গ গগনে প্রলয়ান্ত- 
কাল পর্যন্ত বিদ্তমান থাঁকিবেন *। 
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01) 


লেখকের অন্য গ্রন্থ 


টবকনলাম্থ-ন্কত্থা ॥ 


( ততীয় সংস্করণ যন্্স্থ |) 
মুল্য ॥০ আন]। 
বৈগ্যনাথ-কথা একাধারে 


ধর্ম-_সাহিত্য-_ ইতিহাস | 
মাত্র ১০০ পুস্তক অবশিষ্ট আছে'। 
বৈদ্যনাথ-কথা সম্বন্ধে দেশের ও দশের মত। 


অম্বত বাজার 2---4* * * এই পুস্তক বৈভ্বনাথের পৌরা শিক 
ও এতিহাসিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং অতীব চিত্তাকর্ষক । 

বস্থমতী £--4* * * গ্যারিক, রাজেন্ত্রলাল মিজ্ত ব্যাড লিবাট 
প্রভৃতি প্রতুতত্ব বিশারদদিগের সিদ্ধান্ত সন্পিবি& ও.সমালোচিষ্ত হই 
য়াছে। এই এঁতিহাসিক তথা সন্ধানে লেখক কোথাও “গতানুগতিকের 
ন্যায়” কাহারও মতানুবর্তন করেন নাই। বস্তর্শনে নিজে যাহা? 
বুঝিয়াছেন, তাহা এঁ সকল মহাত্াদিগের মতের বিরোধী হইলেও 
অকুণ্ কে বিবৃত করিয়াছেন। * * * 1” 

নায়ক £--:* * * পুরাণ এবং ইতিহাসের সাষঞ্জন্ত বড় সহজ- 
সাধ্য নয়! “বৈত্তনাথ.কথায়” অতি নিপুণতার সহিত এই সামঞ্জস্য 
রক্ষিত হইয়াছে। * * * বে উদ্দেশ্যে শ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে সে 


(২ ) 

উদ্দেন্ত অতীব মহৎ। 'আমরা গ্রন্থকাবের ভূয়সী সিদ্ধি দেখিয়া আন- 
ন্বিত হইয়াছি।" 

হিতবাদী £-_-%* * * এই পুস্তকে দেওঘরের অনেক কাথা 

* * আছে।” 

প্রবাসী £--% * ভাষা প্রাজল। * * * সাধারণ পাঠকেও 
ইত মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাইতে পারিবেন । 

নব্য ভারত 2-4* * * বৈগ্যনাথ তীর্থের বাবত ফু ঞাতব) 
কথার বিরতি । সুলিখিত। 

সম্মিলনী 2--4* * * গ্রত্তত্বের হিসাবেও পুস্তকর্ানন খঙ্গ- 
সাহিত্য ভগারের সমাদরের সামগ্রী হইয়াছে । * + * বাঙ্গালা 
“[ঠকবর্গের যধ্যে বিশেষ সমাদর লাত করিবে তাহ! বলাই বাহুল্য ।” 

কাবশ্ছু পত্রিকা 2--* * * আমরা অকুতোভয়ে খলিতে 
পাতি যে" এমন সব্ধাঙ্গ সুন্দর তীর্ঘ মাহাত্ম্য বাঙাল! ভাবায় আর 'ছতীয 
নাই”? 

আধ ভা'হতা সমাজের সম্পাদক ৪-* " ' আপনি 

শাধঞ্ণের মনে উচ্চধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য যে প্রয়াস 
গাইয়াছেন তাহাতে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন ইহ? অকুতোভগয়ে 
পঞিতে পাখি | ঈ ফ % 1 
একমভ্র প্রাপ্তিস্থান-_ 


মভুমার, নিংহ এণ্ড কোং 
ধছ্ানাথ--দওঘর | 


